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প্রীযুক্ত খ্যামাপ্রপাদ মুখোগাধ্যায়ের 


করকমলে 


চে 


০ 


উপনিষধদের শাঁলো প্রকাশিত হল। এতে উপনিষদের 
সার কথাছলি হজ্জ ৪ সরলভাবে বলবার চেষ্টা করেছি । 
তত্ব গভীর, বাংল! ভাষায় এর আলোচনাকে সুখকর করাতে 
চেয়েছি । 

বইটি লিখতে বসে আমি আমার ছাত্র জীমান্‌ দেবী প্রসাদ 
ও শ্ীমান্‌ আরধিন্দের অনেক সাহাষা পেয়েছি ॥ শ্রীমান 
দেবীপ্রসাদ বইঈখানিকে সুন্দর ও সহজ করবার জন্তু খুব 
‘পরিশ্রম করেছে । কল্যাণভাজন আমান হরিদাস রায়, 
শ্রীমান্‌ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রকিব আমাকে যথেষ্ট 
দাহাঘা করেছে। তাদের আন্তরিক সেহ জানাচ্ছি । ধন্যবাদ 
দিয়ে ভাদের আন্তরিকতার আমধ্যাদ। করতে চাই নে। 
বিন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আমার এ বইয়ের 
নামকরণ করে দিয়েছেন। ভাকে আদ্ধা জানাচ্ছি । 
বিশ্ববিপ্ঠালয়ের পুববতন উপাধ্যক্ষ মহোদয় এ বইটি লিখবার 
জন্য আহ্বান করে ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করে’ 
আমাকে অন্ুুগৃহীত করেছেন। তিনি বাংল ভাষাকে 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন করতে আগ্ৰহান্বিত । বাঙ্গালী মাত্রই তার 
সেবাকে চিরকাল কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করবে । ইতি 


“শা বদপপুরিমা' 


কলিকা ত! শঁকা 
১৯৪৫ লাল 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


“উপনিষদের আলোর দ্বিভীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। 
অল্প সময়েই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে । এ সংস্করণ কিছু 
পরিবদ্ধিত হয়েছে । 


দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখিবার ভার আমার ভূতপূৰ্ব 
ছাত্রী শ্রীমতী অকুণা সিংহ গ্রহণ করেছিলেন । ভীাকে 
কুতজ্ঞতা শু স্সেহ জানাচ্ছি । 


ফাল্জনী পুণিন! 


কলিকাতা আঅসদদান্ল 
১৩৪৭ লাল 


শউস্পন্লিজ্মত্দল্ল আহে 


অবতরণিকা 


ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ভেতর উপনিষদের মত পুস্তক 
বিরল । ভারতের কেন, সমস্ত জগতের অধ্বাত্ব-ভাপ্ডাবে 
এমন অলৌকিক জ্বানপুর্ণ অবদান আর দেখতে পাই নে। 
পরম্তব সম্বন্ধে এতে কথন কবিত্ে, কখন কথোপকথনে, কখন 
বিচারে, (যেমন সরল অথচ গভীর, আনন্দদায়ক অথচ জ্ঞানপ্রদ 
উপদেশ আছে, অন্য কোথাও তা আছে কি ন! সন্দেহ ! 
উপনিষদের আলোচনায় কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচো, সর্বত্রই 
মনীষীরা পেয়েছেন জ্ঞান ও অধাজ্স-প্রসাদ | 


ব্রক্মবিপ্ত। ভারতের অতুলনীয় সম্পদ / এই বত্রহ্মবিদ্যার 
আকর উপনিষদ । আচার্য্যের, উপ্নিষদক্ষে অবলম্থন 
করে ভ্রন্মবাদ স্থাপিত করেছেন । বাদরায়ণের ক্রক্ষসুত্র 
উপনিখদের বাকাকে নিয়েই । আচাধ্য শঙ্কর লিখেছেন, 


উপনিষদেক আলো! 


এই স্থত্রগুলি  বেদান্ত-বাকোর পুষ্পস্তবক । উপনিষদের 


এমন গাস্তীধ্য ও সারববা যে পরবস্তী আচায্যেরা এরই 
তন্বান্থুসন্গানে দর্শন শাক্স রচনা করেছেন 


উপনিষদ অস্ত্রের এত প্রতিষ্ঠা কেন? শঙ্কর, রামাশুজ, 
বলভ প্রভৃতি আচাষ্যেরা উপনিষদ-বাকোর প্রামাণ্য স্বীকার 
করেছেন। তত্ব উদ্ভাসিত করবার জন্যে তাদের মশীষাকে 
প্রয়োগ করেছেন । শুধু এদেশের চিন্তা ও অন্ুন্ভুতির 
ধারাকেই উপনিষদ প্রেরণা দেয়নি, পাশ্চাত্যের সনীষীরাও 
এর প্রেরণা পেয়েছেল। প্রটিনাসের মধ্যে পাই উপনিষদের 
স্পষ্ট ছায়া । তারপর সোপেনহার,। আমারসন্, দয়সন্। 
উপলিষদের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন । পাশ্চাত্যে অধ্যাত্সান্ত- 
ভূতির গভীরতা এসেছে উপনিষদের আলো পাবার পর 
থেকেই । তত্ব একজান্তির বা এক দেশের বিশিষ্ট সম্পদ 
না হলেও, এ কথা মান্তে হবে যে বিভিন্ন মানুষের বা জাতির 
ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হলে মনের দ্বার খুলে যায়। 
উপনিষদের গভীরতা, গ্রাবীণতা। ও শালীনতা দেখে মনে হয় 
যে উপনিষদ অধ্যাত্ম-বিদ্যার চির-আশ্রয়। 


উপনিষদের সত্য চিরন্তন সতা। ভারতের চিস্তাধারায় 
প্রাচীন আচার্য্যদের উপনিষদ অবলম্বন ; একালের 
খআচার্যাদের ও অবলম্বন উপলি্ষদ। রাজা! রামমোহন 
এবং মহস্ি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ভিত্তি ছিল উপনিষদ । 
বিবেকানন্দ, শ্রীসরবিন্দন ও রবীন্রনাথের চিন্তাধারার 


২ 


অবতনণিকা 


মূল উৎস উপনিষদে। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে 
"লিখেছিলেন, “উপনিষদের ত্বকে আনি জীবনের সাধনা 
বলে গ্রহণ করেছি ।” শ্রীঅরবিন্দ ভার যোগসাধনার প্রথম 
সন্ধান পেয়েছেন ঈশা উপলিষদে 1 উপলিষদে অধ্যাত্ম 
জীবনের এমন সার তত্ব নিহিত আছে ঘা আজও ত্রহ্মবিদ্যার 
' অশ্থশীলনে আর ব্রহ্মাঙ্ভূতির তৎপরতায় উদ্বোধিত করে । 
সেখানে অধ্যাত্ম জীবনের চরম পরিণচ্ডি। পরবর্তী যুগের 
সমস্ত ভারতীয় আদর্শশুদি উপনিষদে স্বত্রাকারে আছে। 
কি জ্ঞানবাদ, কি ভক্তিবাদ, কি অধ্যাত্মযোগ, উপনিষদে সব 
পথগুলির নিৰ্দ্দেশ দেখতে পাই । হিন্দুর সকল চিস্তাধারাই 
যেন উপনিষদের ব্যাখ্যা । তব্-গবেষণায় অনেক নতুন 
তথ্যের উদ্বোধন হলেও, সিদ্ধান্তের দৃষ্টি উপনিষদকে অতিক্রম 
করছে পারেনি । তার কারণ মাসুষের দিব্য প্রেরণার ও 
চেতনার উন্মুক্ত গতি উপনিষদে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আর 
কেথাণ্ড তেমন পায়নি । অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ পথ অতি 
ন্থল্ম। সেখালে বিচান্স বিতর্কের চেয়ে আবশ্যক হচ্ছে 
অস্তঃবেদনার জাগরণ,__অস্ুভতির স্বল্মতায, বিজ্ঞানের 
দিব্য ছ্োতনায়। তত্ব বিচার বুদ্ধিকে নিয়মিত করে, কিন্ত 
বিজ্ঞানের ধার! স্বচ্ছ না হলে মামুষ দিবা জ্ঞানের অধিকারী 
হতে পারে না। উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রসদেঞ্খণে ও 
ভাব-গাস্ভীধ্যে পূর্ণ_এর শক্তি ও দীপ্তি মানুষকে মহিষময় 
সস্তার বোধে পুর্ণ করে। সরল ও সহজ কথায় এত গভীর 
তত্বের সংবেদন আর কোথাও দেখি নে” । 


উপনিষদের আলে। 


উপনিষদাকে বলা হয় আরণ্যক । অরণ্যের গভীর শান্তির 


ভেতর ধ্যানালাকে ভবের প্রকাশ । উঙ্গমানস স্তর থেকে - 


আবতরণ করে অমল জ্যোতি, এই জ্যোতি দেয় অধ্যাত্ম 
সতোর দৃষ্টি । সত্য নিজের মহিনাষ প্রতিষ্ঠিত ২ বিশ্রশক্তি ও 
বিশ্ব প্রাণের স্ুুত্র এই সতোই বিবৃত । ধ্যানের গভীরতায় 
চিত্তের বুন্ভিগুলির উন্দীলন, ধিশ্ব-বিকশিত চেতনার সাঙ্গে 
অন্তরের যোগ। যোগ দেয় সতোর উদ্দণিপ্তি | 


সভা অঞ্ঃচেতলাতে নিহিত, তার উদ্ধার কত্ত হয় 
অন্তঃচেতনায় সমাহিত হয়ে। অস্তঃচেতন! দিব্য-চেভলার 
সঙ্গে নিত্যযুক্ত । দিবা-চেতনা হাতে অবতরণ করে সত্যের 
মহিমা, জ্ঞানের অরুণালোক, আশলন্দের সংবাদ। এত 
সত্যের ভাবনা নয়, সমাক দৃষ্টি । ভাবনার গভীরতা। দেয় 
শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধ। সতোর বিধুতি । ধাবণ-সামর্থা প্রতিষ্ঠিত হলে হয় 
জীবন সত্যের প্রতিষ্ঠা । উপনিষদ সতাকে শুধু নির্ণয় 
করেনি । সত্যকে ধারণ করেছে প্রজ্ঞালোকে । উদ্ধ 
চেতনার সন্ভায় জেগে উঠে উপনিষদের তবাবোধ । প্রসাদগুণে 
উপনিষদ অতুলনীয় । 


সংখ্যায় উপনিষদ হচ্ছে একশে। আট। একশো আটের 

বদলে কেউ একশো বারও বলেন । সব উপনিষদই অবশ্য 

সমান প্রামাণ্য নকল । তবে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাওুকা, 

সুগুক, এতরীয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, এই দশটির 

প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 
৪. 


'মবতরণিকা 
উপনিধদের শ্রেণী বিভাগ করা অসম্ভব নয় । তত্বের গভীরভায় 


' এবং ভাবায় তারতম্যে বৃহদাণাক্, ছান্দ্যোগা, তৈত্বিরীয় 


a 


শা 


A 


এঁতরেয়, ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, সুণ্ডক, মাজুকা এইগুলিই 
প্রধান । কিন্তু এদের ভেতরও ভাষ! ও ভাবের গাস্তীর্খ্যে 
বৃহদারণাক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিবীয়, ঈশা, কেন, কঠ, মঞ্জুক 
প্রথম শ্রেণীর | ন্‌ 


বিময়-বস্তুর দিক দিয়েও উপনিষদের বিভাগ নির্ণয় কর? যেতে 
পারে। সব উপনিষদেরই বিষয় এক ময়। বিশেষতঃ পরের 
যুগে[উপনিষদগ্ডলির ভাষ! ও বিষয় প্রথম যুগের উপনিষদঞ্চলি 
থেকে ভিন্ন । শুধু একরকম ত্রক্মাবিদ্যাই সর উপনিষদ শিক্ষা 
দিয়েছে, একথা বলা ছংসাহসের পরিচয় । তাই জীব- 
গোস্বামী পাদ ভার ষটুসন্দর্ভ গ্রন্থে উপনিষদ গুলিকে ত্রহ্মতক্বপর 
ও ভাঁগবততন্বপর বলে নির্দেশ করেছেন | বৃহদারণ্াযকে 
বা মাঁজুক্যে ত্রচ্ধ তব্বের মীমাংসা! আছে; কতকঞ্চলি উপনিষদ 
যোগতত্ব নিরূপণ করেছে, যেসন তেজবিন্বু, নাদবিন্দু, 
ধ্যানবিদ্দু। অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে প্রত্যেক 
উপনিষদে আছে জ্ঞানের কথা, অন্কুশাসনের কথা । তবুও 
কতকগ্ডলিতে তনত্বের মীমাংসার চেয়ে কবিতার ও ছন্দের 
ভেতর দিয়ে প্রকাশই আছে বেশী । আনেকঙ্খজিতে-__- 
বিশেষতঃ কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতরে_আছে অনুপম কবিত্ব । 
সত্য যখন ‘প্রত্যক্ষ হয়, তখন তার প্রকাশ হয় ছন্দে; 
সত্যবোধ অক্ণুপ্রাণিত করে সমস্জ জীবনকে । ছন্দের ভেতর 
দিয়ে অবতরণ করে সত্যের দীপ্তি । এই দীপ্তি বুজ্ধিকে 


4 


উপনিষদের আলো। 


অবলমস্থন করের জীবনকে অন্রপ্রাণিত করে তত্বরে। সতোর 
স্বাভাবিক ভাষা ছন্দ ) 


সত্য ও ছন্দ 


তত্ববোধের সঙ্গে ছন্দের সম্বন্ধ ঘনিঙ্। ছন্দোময় জীবন 
সতে[র বিপুতি । জীবন সতো প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমস্তটাই 
ছন্দৌবন্ধ হয়। অরূপ সত্যোোর মুন্র প্রকাশ ছন্দ। সত্য 
“নিজের মহিমায় স্থিত"_ প্রজ্ঞানঘন, আনন্দঘন । 


উপনিষদ তন্বালেোচনাঘ প্রায়ই ছন্দের কথাটি ভুলে যাই । 
এক শান্তি মন্ত্রে উপনিষদের পাঠ আরম্ভ, আর এক মস্থে সে 
পাঠ শেষ । এর কারণ সুগভীর । মন্ত্র-ছন্দের সঙ্গে চিন্ত- 
স্বাচ্ছন্দোর নিকট সম্বন্ধ । ছন্দ চিত্তে বাাপকবোধ জাগিয়ে 
তোলে ও সত্যকে ধারণ কবকার সাসর্থা দেয় । ছন্দের সুকোমল 
আঘাতে গভীর অনুভুতির দ্বার খুলে যায় । সমস্ত জীবনই 
তখন পল্লবিত হয়ে ওঠে নবীনভ্ভাবে । সত্যবোধ যতদিন না 
সমস্ত জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাঁকে দিবা করে 
ন! তোলে, ততদিন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না! সত্য বোধঈ দেয় 
সত্য প্রতিষ্ঠা । সভ্য প্রতিষ্ঠা পরম কামা । এতে জীবনের 
পাখিব ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ রূপাস্তরিত্ত হয়ে যায়। সত্যের 
ছন্দ যখন জীবনের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সম্ভার সব স্তর 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 1 তখন সত্যের বিরাট-রূপের পরিচয় । 


৬ 


্মবতরগণিক। 


-বিশ্ববিকশিত জীবনের দিবা শৃ্ছনণর ভেতর দিয়ে পরিচিত হই 
সত্যের কল্যাণ মূত্তির সঙ্গে । 


ছন্দের নান! কূপ । সতোর ছন্দ আছে, সুন্দরের ছন্দ আছে, 
জ্ঞানের ছন্দ আছে, আনন্দের ছন্দ আছে । কিন্তু সকলের 
ভেতর দিয়ে স্ফুট হয় সত্যের স্যোতন! ; ছন্দত সত্য্যের অনন্ত 
'প্রকাশভক্গী । জীবনের অন্ুস্কুন্ডি যেখানে যত গভীর, ছন্দ 
সেখানে তত উদার ও বিকাশশীল। ছন্দ অন্তুভ্ভূতির রূপ । 
উপনিষদের তত্ত্ব যেনন গভীর, এর ছন্দও তেমনি গস্জীর। 
প্রত্যেক মস্্রটির, 'প্রভোক শ্রুতিটির, ছন্দ-বিষ্কাঁস অনন্থ সঙ্গতি- 
সম্পন্ন । তাই ভাবের ও ভাবার এশ্বখো উপনিষদ পুর্ণ । 


স্বাধ্যায় সম্পন্ন হয়ে বেদপাঠে প্রবেশ করতে হত । মন্ত্রের 
ছন্দোবদ উচ্চারণই স্বাধ্যায় | স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে প্রভোক 
শব্দটির শক্তির প্রকাশ । বেদদন্ত্র শুধু শব্দযোক্রলা নয়, এতে 
আছে স্বরের অভিবাঞ্গনা__ প্রতি স্বরভঙ্গী ভাবের স্যোতনায় 
ভরা । বাকা অর্থ প্রকাশ করে, স্বর ও ধ্বনি ভাবের স্ফুরণ করে । 
বাকোর অর্থ আছে, স্বরেরও অর্থ আছে, কিন্তু সে অর্থ এত 
সুন্দর, থে স্বর্তরঙ্গ যতক্ষণ লা মুত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ ধ্বলি ও 
স্বরের দ্যোতনা চিন্তে শ্কুর্ঠ হয় না। 


নান্ুষের অনুভূতি ছন্দের নুক্ধ্রতরকূপ গ্রহণ করে । স্থষ্ম্রে 
ভেতর পাই জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ । এই স্ুক্ষ্ের ধারণাকে 
উজ্জল কব্বার জন্যই ছন্দের প্রয়োগ । শব্দের ভেতর ধৃত্ত হয়ে 


bl 


উপলিষদের আলে। 


থাকে জ্ঞানের অপা(থবনূপ, সে কূপ আমাদের মানস প্রভাক্ষের..- 
কাছে ধরা পড়ে না) অতিমানসের কাছে ত ক্রম্পষ্ট ! তাই 
ছন্দের স্ব শ্মক্কপের সঙ্গে তস্বেহ নিভা সম্বন্ধ । তাকে প্রত্যক্ষ 
করি অভি-নানসচেতনার স্তরে । এই স্তরে চেতনাকে উন্নীত 
কব্বার কৌশল হল মন্ত | উপনিষদ নিতে চেয়েছে চেতনাকে 
উদ্ধ হতে ভারে উদ্ধতর স্তরে, যেখানে চেতন। স্বর্ন: অধিষ্ঠিত, 
নান জপ প্রিয়া ( world of appearance ) শেক স্বয়ং 
উন্মক্ত। মুক্ত চেতনাই উপনিষদের লক্ষা। কিন্তু চেতনার 
এরূপ অবস্থিতি জ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে ন।। মন্ত্রদ্ধারা 
অন্ুঃকরণতে এমন স্থন্ম অবস্থায় ও স্বক্মাস্সভূতিতে নিয়ে যেতে 
পারি, সতোর যেখানে পরিচয় ) 


উপনিষদ বিচারশান্্র নয়, সতাদৃষ্টি। তাই তার অনুশীলনে 
দরকার আছে বিশ্বের কলাশরাপ্র নিবিড় পরিচয় । বিচার 
যত দৃঢ় হোক ন। কেন, চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যপুর্ণ না হলে সত্যান্তৃভূতির 
পথ খোলে না । এ জন্যে চাই জীবনের ভেতর কল্যাণস্পৃহ! 
ও কলাপদৃষ্টির প্রেরণা । সত্যান্থভুতি স্বভাবতই মানুষের 
পক্ষে সুকঠিন, কারণ সত্তার সব সুর হতে কল্যাণস্পৃহ। মূর্ত 
হয়ে ওঠে না। প্রাণ, মণ, চিন্ত কল্যাণস্পৃহায় পুর্ণ হলে দিবা 
জীবনের ছন্দে সন্ত! ভরে ওঠে; তখন জড়তা, চাঞ্চল্য, 

ংকীর্থভ। দুর হয়ে যায়, পরিচয় হয় অভিমানসানুভতির । 
উপনিষদের তত্ব বোঝার যোগ্যত! তখনই লাভ করি। 
উপনিষদের তত্বাবধারণ করতে হয় ধ্যানের প্রশান্তিতে, সেখানে 
চিত্বের অধিকার অবসিত । 


আঅবতরণিকা 


গ্লাণের কম্পন স্থির না হলে, মন ভাবলাশৃহ্য ন! হালে, 
সত্য সাপন! সিদ্ধ হয় না। বিষ্য সংস্পর্শ থেকে মন শি প্রাণ 
মুক্ত ন! হলে ব্রহ্গান্বভূতির দিকে অশ্রসর হয়! যায় না। প্রাণ 
£ মন ভন্দারিত ' ot রা এ আনন্দের সঙ্গে পরিচিত 
ডট | ধান নিয়ে যায় উন্মক্ত, নভিমান্গিত সত্যের দিকে । 


উপনিধদের আলোচ্য বিষয় 


উপনিধদের দুটো! দিক 2 'একট। ভাত্বের দিক, আর একট! 
সাধনার দিক 1 ছুটোই প্রধান । তত্বের সন্ধান সাধনার দিকে 
আকুষ্ট কারে । সাধনা দেয় অশ্তদূণগ্রি ও স্বাচ্ছন্দা, যার ভেতর 
দিয়ে শুদ্ধ ও সুক্ষ্ম বোধের উন্মেষ । ধ্যানস্গাত ও ধ্যানমগ্ন 
হয়ে তত্ব আহরণ করতে হয়। কলোলহনচিন্ সভা প্রকাশের 
প্রশস্ত ক্ষেত্ৰ ৷ 


উপনিষদকে বলে জ্ঞানশান্র । এখানে চরম তস্বের নির্ণয় 
দেখতে পাই । উপনিষদের ঝখির! চেয়েছিলেন জীবচেতনা! € 
ব্ৰহ্মচেত্তনার একত্ প্রতিপন্ন কর্তে । জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল 
পরম পুরুষার্থ । দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্ধৈতবাদীর। এ কথা 
স্বীকার করেন নাঙ। ও ভার! বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে 


* উপনিধ্দকে অবলম্বন করে চিন্তার মোটাধুটি হুটিধারা এদেশের দর্শনের 
ভেতর প্রবেশ করেছে। একটি সদ্বৈতবাদ, অন্যটি দ্বৈতবাদ { দ্বৈতবাদের 
নানারূপ | বিশিষ্টাদ্বৈভবাদ, শুক্ধাদ্ধৈতবাদ, তেদা-ডেদবাদ ইত্যাদি । এইপুলি 
অবশ্য একটি বিষয়ে একমত ৷ তার! নিবিশেধ অঙ্ৈতবিক্বোধী । 


নি 


উপনিষদের আলো 


_ত্রঙ্গী এক, বন্ছকে নিয়েই, বুকে বাদ দিয়ে নয়। মানু 
যখশ পরম সঙ্ঞাকে ধ্যানের ভেতর দিয়ে লাভ করে তখন 
তাকে বিশ্বগকাপে পেয়েও বিশ্বাভীতরূপে পেতে চায় । 


এ কথ! ঠিক, যদি ৪ প্রাচীনেরা তা স্বীকার কন্ডেন না খে, সব 
উপনিবদে একই তত্ব নির্ণীত হয় নি। এমন সব উদ্লানিষদ 
আছে, যেখানে অদ্বৈতবাদ পূর্ণবূপে প্রতিষ্ঠিত । এমন উপনিষদ 
আছে যেখানে শুধু উপাসনার কথা, সেখানে রাম, গোপাল বা 
শ্রসিংহকে বল। হয়েছে পরমতত্ব । কতক গুলিতে কর্ম্মপূর্ববক 
উপাসনার কণা!__তগ্নত তস্থের কথ! আছে মাত্র একটি সমস্ত্রে । 
এই জান্যেট দার্শনিকের। বুদ্ধির কৌশলে উপনিষদগুলিক্কে 
নিজেদের মতামুযারী ব্যাখা করেছেন । অবশ্য শুধু 
উপনিষদের মন্ত্রগুলির আলোচনায় একটি স্যির সিদ্ধান্ত পাওয়া 
একেবারে অসম্ভব নয় । 


উপলিষিদের রহস্য শুধু দার্শনিক বিচার দিয়ে বোঝ! খায় না, 
কারণ দর্শনতন্বের আলোচনা করে মননের দ্বারা । বিচারের 
একটি রূপ আছে, সে রূপকে সে অতিক্রম কর্তে পারে না। 
বুদ্ধি বিচার করে, কিন্তু ভার পেছনে থাকে অন্ুভূতি। 
অনুভূতির রূপকে অবলম্বন করে বিচার প্রণালী প্রস্তুত হয়। 
উপনিষদ ছন্দের দ্বারা অনুভূতির স্তরবিশেষকে প্রক্ষুটিত 
করে । ক্রসোচ্চন্তরে আরোহণ কর্ককার উপায় এতে আছে । 
এই অভিনানসচেতনার যে স্তর যার কাছে বিকশিত, তিনি 
সেই স্তরের দৃষ্টিকে অবলগ্বন করে বিচার প্রণালী রচনা 


ও 


আব্তরশিকা। 


করেল । বিচার দেয় বুদ্ধির উৎকর্ষ, অন্গভূতি দেয় তবের 
সংবাদ। এইজস্যে উপনিষদে অপরা ও পর! বিদ্যার ভেদ 
কর! হযেছে । পরীবিগ্যা সম্পূর্ণ বিচারমূলক নয়, অন্তুক্তুতি- 
মূলক । 


উপনিষদ শুধু ব্রন্মবিচাঁরে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি! উপাসনায় 
৪ ধ্যানের ভেতর দিয়ে স্বরূপের বিকাশই এর লক্ষা, যদিও 
এই বিকাশের চরম.লক্ষ্যে পৌছিবার আগেই নানা অলৌকিক 
রহস্যের সঙ্গে পরিচয় । . চেতনার পূর্ণ জাগরণ ও চেতনায় 
আবস্ফিতি এই বিদ্যার চরম ফল। পূর্ণভাবে চেতলায় প্রতিষ্ঠিত 
হবার পূর্বে অন্তরের সমতা ও শুদ্ধি বাপক চেতনার পরিচয় 
দেয় । বাপকবোধের প্রতিষ্ঠা উচ্চস্তারে উপনীত হবার 
যোগাত। দেয় । এই জন্যেই উপনিষদে সঞ্চণ ত্রহ্মবিগ্ভার 
পরেই নিঞুণ ব্রহ্মবিদ্া । সঞ্চণে প্রতিষ্ঠিত হালে এমন অবস্থ! 
আর এমন শক্তি পাই যে নিগুণকে আয়ন কর! সহজ হয় । 


আচার্য্য শঙ্করের নিঞ্চণ ব্রহ্মবিদ্ধা এদেশে প্রাধাস্লাভ 
করেছে ॥। সগ্ুণ ভ্রহ্মবিদ্যী সম্পন্ন হালে যে ধুতি ও শক্তি 
অজিত হয়, তার দিকে তত অবহিত নই । মায়াময় বিশ্ব, এই 
মতবাদে উপাসনার স্থান থাকলেও তত্তববোধে তার স্থান নেই । 
উপাসনা বুদ্ধি স্বচ্ছ করে, কিন্তু অজ্ঞানকে নাশ করে লা। 
ফল হয়েছে, তত্বসম্পন্ন হবার জন্যে সপুণ ব্রচ্ষবিদ্ধার 
সঙ্গে অল্পই পরিচিত হচ্ছি। ততন্বজিজ্ঞাসায় দরকার অন্তরের 
নিৰ্ম্মলতা । তত্ববিচার দেয় সত্যাবোধ । কিন্ত এর জন্কে চাই 


১১ 


উপন্ষিদের আলো 


বুদ্ধির একাশ্রত। € গুজ্জলা । উপাসনা ছুইটি দেয় । নিশ্মল 
না হলে বিচারসম্পয় হয়েও ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া যায় না । সম্ুণ 
শ্রন্মবিদ্ধা অন্তর দীপ্পু করে তোলে, অভযে প্রতিষ্টা কনে । 
চিন্তের ক্রহ্ম পরিণাম প্রকাশ করে অদৃন্ঠ ও অলৌকিক জগৎ ) 
উপনিষদ-বিষ্লার গাশ্তীধা এই জন্যই এত বেশী | 


উপনিবদের উপাসনা শুধু দেবতার ধান নয়) এ হচ্ছে 
নিশ্চিতভাবে ব্রহ্ম-চেতমার জাগরণ এবং তাতে অধস্থিতি । 
ধ্যান আমাদের চেতনাকে সংকীণতা থেকে মুক্তি দেয়, বিরাট 
চেতনার প্রকাশ করে। উপাসনা দেৱ চৈভন্কের যথা 
জাগরণ ৷ মানুষের সম্ভার একটি স্বাভাবিকী বুভ্তি আছে 
সআনন্দান্রভূতির দিকে । এই হ'ল মানুষের প্রকৃত রূপ । ভাই 
মানুষ প্রক্ুতির শত প্রেরণায় তৃপ্ত হতে পারে না। সে চেয়েছে 
একটা অনাবৃত সম্ভার অনুভূতি । এতেই তার পরম তৃপ্থি। 


কম্মানুঘায়ী নান্ুষের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে । কম্মা দেশকালে 
কর্তৃহ বুদ্ধিকে নিয়ে প্রকাশিত হয় । মানুষ ব্যক্তিত্বে উদ্বোধিত 
হয়ে কম্ম সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। উপনিষদ মুক্তি দেয় এই 
কৰ্ম্মগ্রস্থি থেকে । 


কর্ম-মীমাহস! 


মানুষে কশম্মান্েরণ। তার স্বাভাবিক ধন্ম। কন্মের ভেতর 
দিয়ে মানুষ চেয়েছে তার ভোগবাসনার তুপ্ত্ি। বাসন! 


১৭ 


অআবতরলিক! 


২নাঙ্থুষকে চালিত করে নবীন স্মষ্টির পথে, তাকে দেয় ভোগ 
সম্ভার ৷ কশ্মের ভেতর দিয়ে মানুষ যে মানুষী বৃন্তিই উপত্ডোগ 
করে, তা নয়, সে দিব্য বিস্তও ভোগ কর্তে পারে । এই দিবা 
ভোগের জহ্কই কম্ম-মীমাংসার কটি হয়েছিল । সাধারণ কৰ্ম্ম ও 
শান্সীয় কম্মের মধ্যে ভেদ আছে । সাধারণ কন্মে এমন কোন 
অপুক্বত্তা নেই যা তাঁকে দিব্যলম্পদ দিতে পারে ॥ শাস্ত্রীয় 
কণ্ম সুন্ম ভাবনার ওপর প্রতিষ্টিত। সে একটা শক্তি 
উদ্বোধিত করে যাতে মানুষ হয় দিব্য ভোগের অধিকারী । 
কন্ম-মীমাংস! উচিত অন্চিতের সন্ধান দের, কিন্তু কন্মপ্রেরণ! 
স্কুল ভোগকে অবলম্বন কারে উদ্বোধিত হয় লা । তার ভেতর 
থাকে স্ুক্মাভারগের বীজ ও শক্তি । ভাবনার স্শ্মতা দেয় 
ভোগের সুল্মত।! এই স্থক্ষা-ভোগ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই 
উদাসীন । ভার কারণ স্রন্স-ভোগ কব্বার শক্তির উৎপত্তি 
স্বল্মান্তহুতি থেকে । কন্ম-মীমাংসা যে পাখিব জীবনের ভোগকে 
নিয়েই বাস থাকে তা? নয় । তার ভেতর আছে একটা? 
স্ুন্মতর জীবনের সাড়া আর স্ঙ্্রতর বোধের সঞ্চরণ । এই 
বোধ ও সাড়াকে অবলম্বন করেই স্বর্গের কল্পনা । একে কিন্তু 
কল্পনা বলে ত্যাগ করলে চলবে না। নান্থুঘের অস্তঃকরণ 
যখন ভাবনায় ও সন্ত্রাদিতে প্রজ্ঞলিত হয়ে ওঠে, তখন তার 
কাছে জেগে ওঠে এক স্রহ্ম জগতের জীবন-লহর ও তাঁর 
ভোগ-বৈচিত্রা । সাধারণত কশ্মের সম্বন্ধ ইহলোকের সঙ্গে, 
প্রাণস্তরের তৃপ্তির সঙ্গে, কারণ কর্ম জীবকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
এবং আমাদের জীবনের সাড়া প্রাণস্পন্দলে প্রকাশিত । 
প্রাণের আরাম, প্রাণের পুষ্টি, প্রাণের গতিই জীবতের 


০ 


উপনিষতদর আলা 


প্রথম নিদর্শন, বিশেষত কষ্টির জরে । ক্রমবিকাশের স্তরে 
নাসুধ এখন জীব জ্রগত থেকে উচতে উঠতে পারেনি 1৮ 
নান্ুষের জান বিজ্ঞান সব্বেও ভার অন্ভ্ররসন্তা প্রাণাভিমুখী 
ও উন্দিযাভিমুখী । এই প্রাণের বরত্তি তাকে অস্তিত্বের বোধ 
দেয়। উন্দ্রিয়ুত্তি দেয় ভোগ তৃন্ছি। আমাদের জান সেই 
জন্যে এই ছুই সঞ্চারকে অতিক্রম করে সুগ্মতর জগতের 
সত্তাকে গ্রহণ করতে পারে লা। ক্শ্মেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা, 
কশ্মত দেয় এর পুর্ণ দৃষ্টি । এই জ্ঞন্যো কনের দ্বার! প্রাণ- 
কেন্দ্রকে আঅশ্টিক্রন করাতে গারিনে । শাস্ত্রীয় কাশ্মের শক্তি 
এই পহ্যন্ত। জীবসন্তাকে সে যতই সংস্কৃত করুক, কখন 
ভাকে ভোগস্পৃহা। থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই জঙস্গে 
শুভ কশ্মের দ্বার! পুপাবিশেষ অঙ্জিত হলেও তার ক্ষয় 
হয়। কৃষ্ম কোন স্থায়ী ফল দেয় লা, দিতে পারে না। 
কারণ তার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে । আসক্তি প্রাণের 
সঙ্গে গৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। যেখানে প্রাণ আসক্তির সংকীণতা। 
থেকে মুক্ত, সেখানে প্রাণের সঙ্গে বিরাট সত্তার পরিচয় । 
সেখানেই পাই প্রাণের সরলতা ও অনন্ত জীবনের স্বাচ্ছল্দা । 
কিছ্তু সাধারাণত প্রাণের সাড়া আসক্তির সংকীর্ণ বেগ থেকে 
মুক্ত হয় না। ভাই প্ৰাণ ভার বিরাট ছন্দকে উদ্বোধিত 
করে জ্ঞানের পথ মুক্ত করতে পারে না । লৌকিক কণ্ম ও 
অলৌকিক কনা ছুয়েরই উৎপত্তি প্রাণের বেগ থেকে । 
আলৌকিক কন্মের ভোগ স্বক্মা হলেও জ্ঞানময় ও বিজ্ভ্বানময় 
সত্তার সাড়া জাগাতে পারে লা । উপনিষদে তাই কর্মের প্রশংস। 
দেখতে পাইনে । আত্জ্ঞান শৃন্ মানব প্রীণ-কেন্দ্রেই সংবদ্ধ । 
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উপাসনা বিজ্ঞান 


নান্থবের ভেতর সার স্প্্ সংবেগ আছে, যেখানে সে প্রাণের 
স্লুল সংন্গোভ থেকে মুক্ত ॥ তখনই উপাসনার আরম্ত 1 
উপাসনার ভেতর আছে জত্যান্থসদ্ধানের সংবেদ । মান্ষের 
আন্ত্র-সম্ভকে সে দীপ্ত করে, জীবনের উচ্চস্তর প্রকাশের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাণের উদ্ধগতি সঞ্চারে, বিজ্ঞীনের 
স্বহ্মবিকাশে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি উপাসনার নিত্য প্রাপ্তি 
হলেও উপনিষদ শক্তির চেয়ে জ্বানকেই বরণ করে নিয়েছে । 
গান দেয় সত্যে প্রতিষ্ঠা, শক্তি দেয় উশ্বষো প্রতিষ্ঠা । যাঁর 
শক্তিতে সমস্ত বিশ্ববিপুভ ও অনুপ্রাণিত, উপাসনা তার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেখ । দিব্যজীবনের, দিবাজ্জনের, দিব্যানু- 
প্রেরণায় পূর্ণ করে। সম্ভার সমস্ত স্তর বিরাট পুরুষের বিশ্ব- 
লীলার ছন্দে অন্ন প্রাণিত কারে । 


উপাসনার উদ্ধীতর স্তরে মান্গবের জঙ্তান এমনি চেতনার 
অবকাশ লাভ করে যে ক্রমশঃ মানবচেতনা অনুভব করে 
বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অভিন্নতা । সেই চেতনাকে অবলম্বন 
করে চেতনার অতিমানসরূাপের পরিচয় 1 ছন্দের আকর্ষণে সপ্তণ 
ব্রন্মের সন্ধান । অনস্তরূপ, অনস্তছন্দ মুখরিত হয় জীবনের 
উল্লাসে । কিন্তু এত বিদ্ৃতিসম্ভারেও চেতন! তৃপ্ত হয় না। 
তার লক্ষ্য থাকে চেতনার একত্ব অন্ুসূতি ও প্রতিষ্ঠার দিকে । 
সত্তার বিরাটত্বের অন্থুক্থৃতির চেয়ে তার স্বরূপকে জানাই বড়। 
উপাসন। যে বিজ্ঞানের অরকাশ দেয়, তাঁর ভেতর দিয়ে 
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উপনিষদের আলো 


সতের বিশ্ুপ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলেও, মানবাত্ম। ও 
শ্রনাক্মার ভেতর যদি কিছু ও বারধাল থাকে ভা হালে 
উপনদিষদের চরম তব্বের সঙ্গে পরিচয় হয় লা। 
উলাসন! ত্রাহ্মী শক্তিতে এ দীস্তিতে আমাদের পুরণ 
করলে, জীব & ঈশ্বরের বাবধান পূর্ণর্লপে ভিরোহিত 
করতে পারে না, চায়ণ না। কারণ তার স্কিতি এখানে । 
উপাসন। চায় দিবাঙ্গীবনের সব কিক্ুতি ও এশ্বযা | এজন্যেই 
কখনো কথখনে! ঈশ্ররীয় স্থিতির সঙ্গে সে প্রতিষ্ঠা কারে 
আভিন্লত1,_ সে শঅভিন্নত! শক্তির অভিন্নতা, সন্তার অভিন্নত! 
নয় । উপাসনা ঈশ্বর-শক্তির সংবেগে জীবকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন 
কর্তে পার । কিন্তু তার নিরুপাপিক স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিতে পারে না। 


কথাটি পরিক্ষার করতে হবে। ঈশ্বরের জ্বীনের ও শক্তির 
সীমা নেই । সীম! থাকলে তাকে ঈশ্বর বল! যেতে পাঁরে 
না। তার সন্ত সব্বত্র বিকশিত । ভার সংকোচ ভাতে পারে 
ন! ! সবই ঈশরের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত । তিনি মুক্তির কারণ-- 
অনাদি, অবায়। তিনি তাঁর অপ্রতিহৃত শক্তিতে বিশ্ব 
নিয়ন্ত্রিত করেন । বিশ্ব উর্ণনানের জীলের মন ভার থেকেই 


প্রস্থত । 


জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য এই জ্ঞান ও শক্তির সীমা ও অলীনস্থ 
নিয়ে লির্দ্ধারিত হয়। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সপীন : 
ঈশ্বরের ত! অসীম । 
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অবতরণিকা 
জীবের এই সীনাবোধ তাকে ক্ষুদ্র কারেছে। এ সীমার 
বেষ্টনী তাকে বদ্ধ করেছে সংস্থতির প্রবাহে । কিন্তু তার 
নৈসর্গিক আসম্পুহ। জ্ঞানের ও শক্তির সংকীর্ণভা। থেকে মুক্তি । 
এই আস্পুহার জস্টেই সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় । 
কোন প্রবুত্তির প্রেরণাই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে ন!। 
কারণ তাদের উৎপত্তি হয় জীবনের প্রাথমিক প্রেরণ! থেকে । 
এ প্রেরণা স্বভাবের সহজ সংস্কার । তার সঙ্গে উচ্চতর 
চেতনার কোন সম্বন্ধ নেই । প্রাথমিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীব 
বিষয় হতে বিষয়ান্তর ভোগ করে। 


মানুষ কেবল শরীর ও প্রাণ নয়, তাঁর সব চেষ্টার মূলে আছে 
একট! বিকশিত হবার আস্পৃহা । এ বিকাশের বেগ উৎপন্ন 
হয় প্রাণস্ঞকরে, মনস্তরে, বিজ্ঞানস্তরে, আনন্দস্তারে ! স্থুল 
বিকাশে তার স্বভাবের তৃপ্তি নেই । ভাই সঙ্গম বিকাশের 
জন্তে সে চায় ঈশ্বরের সম্বন্ধ । উপাসনায় তা স্মর্ধ হয়ে 
ওঠে । ভাবনার আতিশয্যে ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের 
সঙ্গে পরিচয় । 


সিদ্ধির রূপ 


এখানে সিদ্ধির দুটো পথ । উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের 
শক্তিকে আকর্ষণ করে সত্তাকে পূর্ণ করতে পারি এবং 
নানাবিধ যোগৈশ্বর্ধ্যের অধিকারী হতে পারি। এই হ’ল 
যোগের পর্থ । এ পথে শক্তির নানান্দপ আবেগ অধিকৃত 
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উপনিষদের আলে! 


হয়, দিব্য বিভূতি বিকশিত হয়ে ওঠে, মানুষ ভার প্রবৃত্তির 
সংস্পর্শ ও সংবেগ থেকে উত্থীণ হয় ॥ কিন্তু ঘোগের এটিই 
মুখ্য ফল নয়। সে ফল ঈশ্বর-ছভ্তান ও শক্তির পরিচয় । 
প্রকৃতির অধীনতাই জীবন, প্রকৃতির ওপোর কতুত্বই ঈশ্বরত্ব । 
উপাসনার ফলে জীবে কখনও ঈশ্বরত্বের আবেশ হয়। 
উপাসনার দ্বারা জ্ঞানের ও শক্তির আতিশফ্যে পূর্ণ হই। 
উপাসন! বিশ্বের কল্যাণছন্দে আমাদের উদ্ধদ্ধ করে এবং 
প্রাণের ও বিজ্ঞানের স্পন্দনের পরিচয় করিয়ে দেয় । তবু 
সে অতিক্রম করতে পারে ন! এই ছন্দোময় জীবানের কল্যাণ- 
মৃন্টি,__তার প্রতিষ্ঠা সেখানেই | 


মানুষের অন্তজীবনের ছন্দ আছে। প্রকৃতির ছন্দ আছে) 
ছন্দের সঙ্গে প্রাণশক্তির নিগুঢ় সম্বন্ধ । স্থ্টি ছন্দেরই 
বিকাশ । ছন্দৌবদ্ধ প্রাণসঞ্চার স্ষ্টিকে এত মধুর করেছে । 
সৃষ্টির সব শুরেই এক অন্তনিহিত ছন্দের প্রেরণ! আছে । 
এই ছন্দের ধারাই সুষ্টির সকল স্তরে প্রকাশিত হয়ে 
সমগ্র বিশ্বকে একস্তে গ্রথিত করেছে । প্রাককতজগতের 
ভেতর দিয়ে যে জীবন ও ছন্দের প্রকাশ, তাকে উপনিষদের 
ভাষায় বল! যেতে পারে অধিভূত। আর অনস্তর্জীবনের 
ভেতর যে ছন্দ অনুভূত হয়, তাঁকে বলা যেতে পারে 
অধ্যাত্ম । বহিঃপ্রক্ৃতির আর অস্তঃপ্রকুতির এই ছন্দের 
ভেতর একটা গুড় সম্বন্ধ আছে। তার কারণ এক অনবচ্ছিল্ 
জীবনধারাই প্রকাশিত হচ্ছে অস্তঃ ও বহির্জীবনের ভেতর 
দিয়ে। গভীর ছন্দের ভেতর দিয়ে শ্রকাশিত অনস্ত 
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আবতরপিক 


জীবনধারা ভেদবোধ অপসারিত করে। ক্রীবনের এই 
অধ্যাত্ম ও অধিভূত প্রকাশ ভিন্ন আরও উচ্চতর প্রকাশ 
আছে অধিদৈব জগতে । আধিদৈব জগত অধ্যাত্ম ও অধিভূত 
জগতের সমহযয়কেন্দ্র । সেখানে চৈতন্যের স্থঙ্্রতা, দীপ্তি ও 
প্রাণের সুখময় কম্পন । অস্তর্জাবন ও বহিক্জীবনের ছন্দ 
এক হয়ে যায় । এই অধিদৈব জীবন স্বচ্ছ, প্রকাশমীল ।* 


উপাসন! আন্তঃ ও বহিজশবানের মধো এই অধিদৈব জীবনের 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে । ধ্যানস্তর থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে 
দেয় । উপাসনার প্রতাক্ষ ফল সমস্ত বিশ্বের একটি দিব্য ৷ 
সাধক এই দিবারপের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরতন্বের বিরাট 
ধারণা করতে থাকে । তার অন্তর দীপ্ত হয় ঈশ্বরপ্রকাশে, 


* উপলিষদে প্রায়ই অধাাত্থয, অধিভৃত, অন্ধদৈব এই তিনটি কণার 
উল্লেখ আছে । এদের অর্থ জালা উচিত৷ একই চৈতন্যের এই 
তিনটি জপ। চৈতন্য এক হলেও, তার প্রকাশ হয় অস্ত: এ 
বহিবিশ্বে । অন্তরে, বিশেষতঃ অস্থরের নানাবিধ ক্রিছার ভেতর দিয়ে, 
অধ্যাস্ম, বাহিরে শব্দ, স্পর্শ, কপ ও ভৃতবস্তলমূহের তেতর দিয়ে 
আদিভূৃত, আর অন্রীক্ষে সা চন্দ্ৰমা, গ্রহাদির ভেতর দিয়ে, তার 
প্রকাশ হয় অধিটদব | অধ্যাত্ম 501১5০1%5, অধিসভূত থbjective | 
অধিদৈব এ ছুটির সমন্বয় ॥ শ্ুর্যা, চত্্রমা ইত্যাদির লক্ষে আমাদের 
জন্ডঃ ও বহি:স্লগতের একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ ( correspondence ) 
আছে; যেমন বুক্ষির সঙ্গে সুর্ধ্যের, মনের সন্দে চন্দনার, চোখের সঙ্গে 
তেঙ্গের, ভ্রাণের সঙ্গে গন্ধের। ধ্যানের একটি ভূমিকায় এ সন্বন্ধের 
জ্ঞান হয। 


১৯ 


উপনিষদের আলে! 


স্কৃর্ধ হয় তার শক্তিতে । এ অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মপ্রতিষ্া! 
লাভ করে, কিন্ত ব্রন্দেহ সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে লা? 
উপনিষদের দৃষ্টিতে এ ভ্তানও পরাজ্ঞান লয়, জীবত্বের পরিধি 
থাকা পধান্ত মানুষ ত্রন্দে স্থিতি লাভ করতে পারে না। 
আরোহণের পথে যত সুন্দর জীবনের বিকাশ হোক না 
কেন, যত স্থস্মজ্ঞানের গভীর আধার হই ন! কেন, 
সমস্ত প্রকাশকে পেরিয়ে সত্য সেখানে নিজের মহিমায় (খে 
মহিস্সি” ) স্থিত, উপাসনায় সেখানে পৌছিয়ে দিতে পারে না । 
উদ্ধী হতে উদ্ধতর লোকের স্বচ্ছতা, শুভ্রতা, প্রজ্ঞা বুদ্ধিতে 
উদ্ভাসিত করলেও অনাবৃত জ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে না। 
এখানেই তার লাঘবত!। তখন আবশ্যক হয় ব্রা্ষমের সঙ্গে 
অভিন্ন ভীবনা : এই ভাবনা আমাদের মুক্ত করে বিশ্বলীলার 
ও বিশ্বন্থষ্টির স্পন্দন থেকে । যে সনাতন আবিদা ব্রহ্ম ও 
জীবের ভেদ ক্রষ্টি করেছে তাকে অপসারিত ক'রে মুক্তির 
চরম সার্থকতা দেয় । 


সাধনার ছুটী পথ__একটী সগ্ধামুক্তির, আর একটা ক্রমমুক্কির । 
মুক্তি বল্তে বুঝি জ্ঞানের ও শক্তির ক্ষুদ্রতার অপসারণ। এ 
অবস্থা এমনি যেখানে জীবচ্ছের সব সংবেগ, সংকীর্ণতা 
অতিক্ৰম করে বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের সন্ধান পাই । 
সাধক লাভ করে দৈবী সম্পদ । তখন জীবনের ভেতর দিয়ে 
প্রকাশিত হয় ভাগবত মুচ্ছন! । জীবন লীলায়িত হয়ে ওঠে 
ব্ৰাহ্মী ছন্দে । জীবনধারার অভিব্যক্তি মানবেই শেষ হয়নি, 
তার আরও উর্ধরিকঠশ আছে-_এবং মানুষ উপাসনার দ্বার! 


ত 


অবতরণিক! 


সেই অলৌকিক পথে আরোহণ করে ॥ এই হ’ল তার দিব্য 
*স্দ্ধি। এই পথে যোগজ শক্তির বিকাশ । তপঃশক্তিতে 
ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত । এরূপ অবস্থা বিশেষকেও্ড মুক্তি বলা হয়। 
কারণ এখানে পাই সংকীর্ণ জীবনের সমস্ত খর্ববতা থেকে 
পরিত্রাণ । কিন্তু অবিদ্যা থেকে এণ্ড প্রকৃত মুক্তি দেয় না । 
আত্মস্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ, কাল, কশ্ম থেকে আমর! 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হই। আত্মন্মারাজা শ্রেষ্ঠতম মুক্তি । 
সিদ্ধির শক্তি এখানে অকিঞ্চিংকর । এই আত্মন্ারাজাই 
চরম প্রাপ্তি, এখানে 'অবিদ্াা অপসারিত । আত্মবিকাশ 
স্পন্দনশৃস্য, স্বগ্রভায় উদ্ভাসিত-_শিবম্‌, শাস্তম্‌, অদ্বৈতম্‌। 
বিশ্বছন্দের উদ্ধে প্রস্ঞালোক উদ্ভাসিত ; ছন্দ, ভাষা, স্পন্দন 
অস্তহিত। সে ব্যক্ত নয় অব্যক্তও নয় । বাক্তাব্যক্তের অতীত । 
বিশ্বচক্রের বিবর্তন শান্ত, শক্তি নির্ব্বাপিত, বিশ্বলীল। স্তব্ | 
এই সতা, এই মহিমা, এই অভয়। উপনিষদ বিদ্যায় এই 
অভয় প্রতিষ্ঠা । 


২১ 


199295 


ব্ৰহ্ম কী 


সমস্ত উপনিষদে মাত্র ছুটী প্রশ্ন--ক্রন্ম কী? এবং ব্রহ্ম 
সাধনা কী ? প্রথমটী করে তক্কুনিণয়, দ্বিতীয়টী দেয় তান্ববোধ । 


উপনিষদ অন্তরে তত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অজ্ঞান দুরীভূত করে 
আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ শব্দের এই রকম ব্যাখা! করেছেন। 
আজান জ্ঞানের আবরণ । অবিদ্যার অপসারণ বিগ্যালীভের 
উপায় । একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে। 


এই ব্রন্ধাতত্বের উপদেশ আচায্যের মুখে শুনতে হয়। আবণ 
বিষয়ে অনুপ্রবেশ দেয়! বিষয়ে অহুপ্রবিষ্ট হলে মনন 
করি। শ্রুতি অনুকুল বিচারের নাম মনন। মননের দ্বার! 
বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়। তত্বিবযে সকল সংশয় দূরীভূত হয়। 
তখন ভন্বধ্যানে মগ্ন হই । ধ্যান দেয় তদ্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান । 
উপনিষদ ব্র্গবিদ্যা শুধু যুক্তির উপর স্থাপিত হয়নি । 
যুক্তির অনস্ত রূপ । ভার দ্বারা স্থির সিদ্ধাস্ডে উপনীত 
হওয়া যায় না। শর্গততে যুক্তির কথা থাকলেও, অন্থ্ভূতি 
ও আপ্ত-বাক্যের ওপর বেশী আস্থা স্থাপন করা হয়েছে । 


২২ 


ভ্ৰহ্ম কী 


শ্রবণের সার্থকত। উপলক্ধি হলেই গুরুর কাছে যাই ও প্রস্থ 
করি- ব্রহ্ম কী ? 


তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রশ্োন্তরচ্ছলে এই বিদ্যা অতি 
দরলভাবে লিরূপিত হয়েছে । ভূগ্ ভার পিতা বরুণের 
কাছে গিয়ে ব্রহ্ম কী জানতে চাইলেন । পিতা উপদেশ 
দিলেন, “যা থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে জীবিত 
থাকে, যাতে আবার প্রবিষ্ট হয়, তাকে জান, তাই ব্রহ্ম ৷” 
সকল কার্ষেরই কারণ আছে; কিন্তু যা প্রথম কারণ, 
তীর আর কারণ থাকতে পারে না। যা! বিশ্ব-কারণ, 
তাকে শ্রুতিতে ব্রহ্মা বলা যায়। ব্রহ্ম শব্দটীর অর্থ বৃহৎ ; 
যার চেয়ে বৃহত্তর আর কিছু হ'তে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম । 
তিনিই বিশ্বস্থষ্টির একমাত্র কারণ । াবশ্ব উৎপন হ'য়ে ব্রান্দেই 
বিধৃত আছে। স্থ্ট হয়েও জগত ব্রক্ম থেকে পৃথক হয় নি। 
বিশ্বাধারে তিনি নানা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'লেও, কখনও 
বিশ্ব থেকে পৃথক হননি । তার শক্তি ও সস্তা সবধত্র প্রকাশিত । 
স্থষ্ট জগৎ তারই ভিন মূর্তি । তিনি স্থষ্টিকর্তারূপে জগৎ স্ষ্টি 
ক’রে দুরে দাড়িয়ে থাকেন নি, জগতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে 
জগতকে অন্ুপ্রীণিত করেন। জড়জগত্ প্রাণজ্জগৎ, চিন্ময় 
জগৎ সকলের ভেতর প্রবিষ্ট হ'য়ে ভিনি সত্ভাকূপে, প্রাণরূপে, 
জ্বানকিপে, আনন্দরূপে প্রকাশিত হচ্চেন। জলে বুদ্বুদের 
মত বত্ৰহ্ষে উৎপন্গ হয়ে ব্রন্ষেই লয় হয় ব্ৰহ্ম হতে 
সৃষ্টি, ব্রহ্মে স্থিতি, ব্রন্মেই তার লয়। স্থপ্টি ত্রচ্মোর 
বিশ্বান্ুপ্রবেশ, লয় বিশ্বের ব্রক্ষান্তুপ্রবেশ । 


স্ত 


উপনিষদের আলো 


সাধান্যরূপে এইভাবে তশ্বনির্ণষ কারে সেই তন্বের পুর্ণ প্রকাশ . 
করবার জন্মে ভৃগু ও তার পিতা বরণের মধ্যে একটি বিশদ 
আল্লোচন। হয়। সেই আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা 
হয়েছে । ভাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভূঙ্খ তপস্যা 
করে এসে বলেন, য। থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাতে 
বিশ্বের বিধুৃত্তি এবং যাতে বিশ্বের অন্তুপ্রবেশ তাই যদি ব্রহ্ম 
হয়, তবে অন্ন হবে ব্রঙ্গ। কারণ "অন্নে এই প্রাণীরা 
উৎপন্ন, অন্নে জীবিত, অস্সেই তিরোহিত হয়|” পিত! 
বলেন আবার তপস্যা! করতে । দ্বিতীয়বারের তপস্যায় জু 
জানলেন “প্রাণ ব্রহ্ম । প্রাণে এই জগত উৎপন্ন, প্রাণে 
স্থিত এবং প্রাণেই তিরোহিত হয়)” বরুণ কিন্তু সন্তুষ্ট 
হলেন না, আবার তপস্যা করতে বল্লেন । এবার ভৃগু জানলেন 
“মন শ্রক্ম। মনে বিশ্ব স্ুষ্ট মনে বিশ্ব স্থিত, মনেই 
ভার লয়।” বকুণ কিন্তু আবার তপস্যা করতে বললেন, 
চতুর্থবারে ভৃগুর মনে হ’ল “বিজ্ঞান ত্রহ্ম। বিজ্ঞানে 
বিশ্বের উৎপত্তি, বিজ্ঞানে ধুতি, বিজ্ঞানেই পুনঃ প্রবেশ ।* 
বরুণ বল্লেন আবার তপস্যা করতে, এবারের তপস্যায় 
ভূল্ড বুঝলেন, “আনন্দ ব্রহ্ম । আনন্দে এই ভুতসকলের 
উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দেই অনুপ্রবেশ 1” এই বিগ্ভাকে 
ভার্শবী-বারুণী বিদ্ধ) কলা হয়েছে । 


শুত্রাকারে উপনিষদের তথ বলা হ’ল । মানুষের তত্বজিজ্ঞাসা! 
হ’লেই স্থষ্টির মূল অনুসন্ধান করে। দৃষ্টি ক্রমশই 
গভীর ও স্ুস্ম হয়।. স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়__অয়ই ত্রক্ষ, : 


২৪ 


I 


শ্রন্মা কী 


অন্নই তত্ব । আনকে জগতের উৎপত্তির ও স্থিভির কারণ 


ধলা হয়েছে । এ অন্ন কিন্তু স্কুল অল্প নয় । এ হচ্ছে শক্তি 
বা শক্তির সেই রূপ যা জড়জগতে ক্রিয়াশীল এবং জড়- 
জগতের সমস্ত ক্রিরারই নিরূপক । জড়জগতে অণুপরমাণুর 
সমাবেশ আছে, স্থষ্টবস্তুর রূপ আছে, আকার আছে। এর 
থেকেই বোঝা যায় এই শক্তির কোন বিশেষ রূপ বিশ্বের 
বিধতির ও বিকাশের কারণ । এই শক্তিই অন্ন । অল্প কথাটী 
এখানে ব্যাপকভাবে শ্রহ্ণ করা হয়েছে । অঙ্গের দ্বারাই 
আনরা জীবিত থাকি, অনের দ্বারাই আমর! পুষ্ট হই। 
অল্পই বিশ্ব-কারণ। এ শক্তির এমন কোন যোগ্যতা 
নেই যা প্রাণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। অব্নদৃষ্টি সতোর 
নিন্নতম দৃষ্টি । এ দৃষ্টি শক্তির জড়বিকাশকেই লক্ষ্য করে । 
এর স্ক্মতর বিকাশকে লক্ষ্য করে না) 


শক্তি আরও উদ্ধ পর্যায়ে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত ! 
অন্নের পর নিদ্দেশ করা হাল প্রাণই ত্রহ্ম। প্রাণও 
শক্তি-বিশেষ। শক্তি যখন জড়ের ক্রিয়া অতিক্রম করো? 
প্রাণসঞ্চার করে, তখন স্থষ্টি আরও হ্দুক্স্স্তরে উন্নীত 
হয়। অচেতন শক্তির ক্রিয়ার স্থলে প্রাণনক্রিয়ার আকুঞ্চন 
প্রসারণ ও বদ্ধনের পরিচয় পাই। প্রাণের দৃষ্টিতে সমস্ত 
জগত জ্রীবিত বলে মনে হয়। অঙ্গের জগত থেকে প্রাণের 
জগতের এই প্রভেদ। প্রাণজগতে একটা কেন্দ্র লিয়ে 
শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই । স্থপ্টির স্তরে এ এক নবীন 
বিকাশ! স্থুল জগতে প্রাণহীন ও চেতনাহীন শক্তির সঞ্চরণ 


৫ 


উপলিষদেহ আলো! 


অত্যন্ত অস্পষ্ট । দেখানে জড়ত| বেশী। কিন্তু প্রাণস্তরে, 
শক্তির প্রকাশ স্কুটতর | প্রাণ কেন্্রগত সঞ্চারণে আত্মপ্রকাশ 
করে। জীবানুভে এই প্রাণের ক্রিয়া সুস্পষ্ট । বাইরের 
সঙ্গে সম্বন্ধ বিস্তার ক'রেও শক্কি এখানে কেন্দ্গত | আাণের 
রূপ এ ভাবেই বুঝি । 


উপনিষদে প্রাণকে বিশ্বতত্ব বলে গ্রহণ কর! হয় । 
একে স্বষ্টির পুংতত্ব ( Positive Principle ) বলা যায় । 
প্রশ্নোপনিষদে ধলা হয়েছে, প্রজ্ঞাপতি শষ্টিকান হয়ে প্রাণ 
ও রয়ি স্থষ্টি করলেন । প্রাণ পুংতব্ব, রয়ি স্রীতত্ব (% প্রাণ 
রযিকেই অবলম্বন করে নানাবিধ স্বষ্টির বিকাশে লীলায়িত 
হয়। এ প্রাণ শহাপ্রাণ। বাগসঁর ভাষায় তাকে 190 
Vial বলা চলে । উপনিষদে প্রাণ শব্দকে অনেকরপে 
গ্রহণ কর! হয়েছে। কিন্তু শক্তি যখন প্রাণন ক্রিয়ারপে 
প্রকাশিত হয় তখনই তাকে মূলতঃ প্রাণ বলে। কিন্তু 
তব্বের এইটেই চরম দৃষ্টি হতে পারে লা) প্রাণময়৷ বিশ্বে 
পাই জীবনের লাড়া ৪ স্পন্দন, কিন্তু এখানেও পাইনে 
উচ্চতর বিকাশের কপ । 


প্রাণ ও আমের ভেতর সম্বন্ধ আছে । প্রাণের স্থল রূপ অন্প। 
একই তত্বের ক্রিয়াব্মক অংশ প্রাণ, জড়াজ্মক অংশ অন্প। 
শআ্বাণস্পন্দনের আধার অর। প্রাণস্পন্দের মন্দীভূত, অবস্থা 


* প্রাণকে পাশ্চাতা দার্শনিকের ভাষাত Life Principle বলা চলে, 
রস্থিকে বল৷ চলে Matter |! 
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ব্রচ্ছ কী 


আন্প। শক্তির স্তন্ধীভুত অবস্থা জড়। স্পন্দন পা শক্তি 
প্রাণ । 


প্রাণদৃষ্টিকে অতিক্রম করে' সত্যকে (ভদ্বকে ) মন বলা 
হয়েছে । মন সঙ্কলাত্মক, ইচ্ছার আশয় । সক্কল্লের সঙ্গে 
প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । সঙ্কক্লের জাগরণে প্রাণের চাঞ্চল্য | 
মন প্রাণ একত্রে ক্রিয়া করে। এদের বলতে পারি 
প্রাণমনশক্তি (Vital-Mental Principle) ।  শ্রীণ সঙ্কলের 
সঞ্চারণে ক্রিয়াশীল হয়, তা অন্ুভতবলিদ্ধ । মন এখানে 
উচ্চতর বিচ্রান নয় । মন সঙ্কল্প বিকল্প করে। স্বক্্ম প্রাণের 
সাথে এর সম্বন্ধ । তাই একে প্রাণের ভেতর চেতনার সাড়া 
বলে শ্রহণ করা যেতে পারে, অথচ এই চেতন! বিজ্ৰানজগতের 
মত স্বস্পষ্ট ও প্ৰণালীবদ্ধ নয় । এদের ছন্দ আছে। ছন্দই 
দেয় এদের স্বচ্ছতা | ন্বচ্ছন্জার অভাব থেকেই অনেক সময় 
এদের ক্রিয়া ও প্রকাশ হয় অস্পষ্ট । ছান্দোবদ্ধ প্রাণে মনের 
সুষ্ঠু বিকাশ । 


মনকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানজগতের পরিসর । বিজ্ঞান 
মন হতে স্প্মতর সত্তা । এখানে আছে বোধের স্থির ও সত্য 
দুষ্ট । এই স্তরে বোধের স্বচ্ছতায় পাই চিতির স্পন্দন - 
( 1d=2-0r06 )। মনের আলো অস্পষ্ট, বিজ্ঞানের আলো 
স্পষ্ট, ভাস্বর ও দীপ্ত । কোন অস্পষ্ট ধারণা বা ভাবনা 
এখানে নেই, নেই কোন সঞ্চলের ক্রিয়া । সক্কয় ক্রিয়াস্মক, 
বিজ্ঞান প্রকাশাত্মক । এই প্রকাশ ক্রিয়াহীন নয়। ক্রিয়াশীল 


সণ 


উপনিষদের আলো! 


হয়েও সে প্রকাশশীল | সঙ্ল্প ক্রিয়াশীল, কিন্ত প্রকাশমীল 
নয় | তত্ত্রচিন্তায এইভাবে বিজ্ঞানকেওড কখন বিশ্বসন্তা বলা 
হয়। প্রকাশিশীল সন্তাই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ৷ 


বিজ্ঞানের জগত চিত্িশক্রির আলোকে উদ্ভাসিত । এখানে 
প্রাণের স্পন্দন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, ইচ্ছা সংকল্লের সংকীৰ্ণতা হতে 
মুক্ত। ইহা চিতিশক্তির সুর্ধ বিকাশ। প্রাণ ও মনের 
স্থিরতায় বিচ্ছানের স্ুক্মতত্বের প্রকাশ | জ্ঞানই শান্কিজাপে 
প্রকাশিত । বিজ্ঞানে শক্তির স্পন্দন আলোকিত । 


তন্বের পর্যায়ে আরও উদ্জে আরোহণ করলে সত্তার আনন্দ- 
রূপ প্রকাশ হয় 1 আনন্দই ব্রহ্ম । প্রকাশের রমনীয়ত! 
€ কমশীয়তা দেয় আনন্দ। আনন্দ বিকাশের উল্লাস । 
সে বিকাশ বাধাহীন। পূর্ণতম ধিকাশেই আনন্দের 
প্রতিষ্ঠা । অন্তহীন অবকাশে, বাধাহীন প্রকাশেই আনন্দের 
স্থিতি । আনন্দ, প্রাণ, মন, বিছন্রান এর চেয়েও সুন্মতর তক্ষ । 
সে দেয় ঝতময় বোধের সঙ্গে স্খময় বোধ । খত, প্রজ্ঞ! ও 
আনন্দই পরম 'প্রতিষ্ঠা। এই আনন্দদৃষ্টি অলৌকিক দৃষ্টি । 
মানসভূমিতে সে প্রতিষ্ঠিত নয়, অভিমানলস চেতনায় 
প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব আনন্দোস্ভুভত ৪ আনন্দধৃত। এ সংবেদ 
(feeling ) নয়ূবিশ্বতত্ব, পরম সত্য । আনন্দেই প্রীণ- 
মন সঙ্জীবিত | জ্ঞানের বিকাশ আনন্দেই । আনন্দই জীবনের 
মূল সুত্র । আনন্দই জীবন, জীবনই আনন্দ | এই আনন্দ- 
সংবাদ তৈত্তিরীয় উপনিহদের পরম বক্তব্য । আনন্দের 
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দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যান্ুভূতি ॥ পুর্ণপিন্তার জ্ঞানেই মানুষ তার 
ক্ষুদ্রত্বরকে অতিক্রম করে ॥  পুর্ণজ্ঞান দেয় আনন্দে প্রতিষ্টা । 
তখন মানুষ তার সাধারণ মানসচ্ভীনকে অতিক্রম করে 
শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বের অন্তঃসম্ত! অনুভব করে। 
তখন সে অজ্ভানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। এই অমৃত, এইই কল্যাণ । 


বৃহদারণ্যকে এই আনন্দের কথা! স্কুটতর হয়েছে। এই 
আনন্দ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বিশ্বসন্তারূপে নির্ণাত হয়েছে? 


আনন্দ ব্রহ্ম 


উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িক! আছে। কমি যাক 
বক্কোর ছুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাভ্যায়নী। যাজ্জবন্ক্য প্রত্রজা! 
গ্রহণ করতে সঙ্কল্প কল্পেন। তিনি ভার ছুই পড়্ীকে সম্পত্তি 
ভাগ করে দিতে চাইলেন । মৈতেরী বলেন, “যা আমায় 
অস্ত দেবেন! তা নিয়ে কি করবো ?” মৈত্রেয়ীর ধনসম্প্ভি 
ও বিশ্তের প্রতি কোন আ'কাভক্ষা নেই দেখে যাঁজ্ভবক্ষা বল্লেন, 
“মৈত্ৰেয়ী, তুমি চিরকালই আমার প্রিয় । আজ আরও প্রিয় 
হ'লে । তোমাকে অমৃতের উপদেশ দিচ্ছি ৮ তারপর 
যাজ্জবক্ধা উপদেশ দিলেন, “পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার 
কারণ পতি লয়, পতির ভেতর জায় লিজের স্বরূপ দেখে 
বলেই । তেমনি জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়! 
নয়, জায়ার ভেতরে পতি নিজের স্বরূপ দেখে বলেই । 
আসলে আত্মাই পরম প্রিয় । আত্মসম্বন্ধশূন্য হয়ে কেউই প্রিয় 


২৯ 


উপনিষদের আলা 


নয়। স্আাত্মগীতি পরম গীতি, জে গীতি অহেতুকী প্রীতি |. 
বস্ত-গ্রীতি আনন্দের প্কাশ | 


এই বিরাট বিশ্ব, তার অপরূপ দৃশ্য, তার জূপরাঁশি, তাঁর অনস্ত 
অবকাশ _সশস্তই আমাদের অশ্তনরে আনন্দ জাগায় । 
বিশ্বব্যাপী আন্মাকেউ আমরা এর ভেতরে দেখতে পাই । ভাই 
এরা আম্মারই বিশ্বসপ 1 যে আনন্দ বিশ্বের মূলে, সে 
আনন্দ আমাদের হৃদয়-গুহায়ও | সে আনন্দই আত্ম। 
বিশ্ব-আত্মা আমার আত্মা, আনার আন্মাই বিশ্ব-আত্মা । 
আক্সাই পরযমাস্মা । আত্মা আনন্দ বলেই প্রেমাস্পদ । 
পরমাক্থা আত্ম-স্থরূপ বলেই পরম প্রীতির বিষয় । মাঞ্ুষ 
চায় আনন্দ, তার স্বরূপই আনন্দ। তার ভেতর আছে 
আনন্দের আস্পুহা, আর সে আনন্দ পায় সত্তার বিকাশে । 
আত্মার বিশ্বরূপ জাগায় বিশ্বগ্রীতি। বিশ্বগ্রীতির মূলে 
আত্মস্ীতি। আত্মার ছায়া বিশ্ব । বিশ্ব আস্মারই রূপ । 


সত্য, জ্বীন, আনন্দ 


সত্তার রূপ আনন্দরূপ। উপনিষদের পরম বক্তব্য এই । 
প্রথম দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সত্তা ((225655৩5 ) রূপে প্রতীত হয় । 
সকলের মূলে এক অবিভক্ত সত্তা । বিভক্ত সত্ব! অপুর্ণরূপ ৷ 
অবিভক্ত সত্তা সত্যের প্‌ । অনবচ্ছিন্ন সত্তা বলতে বাধাহীন 
উদার স্থিতিকে বুঝি । স্থিতিরূপতা সত্তার প্রধান লক্ষণ ॥ 
কিন্তু এ সত্তা শুধু স্থিতিরূপই নয়, ইহা সঞ্চারশৃন্ত জ্ঞান ও 


Se 
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আনন্দ । চৈতন্ঠের ও আনন্দের সঞ্চার যেখানে, সেখানে 
সত্য কেন্দ্ররূপে (05651155 ) স্কুরিত হয়। জ্ঞানের ও 
আনন্দের বিকাশ ও সঞ্চরণ কেন্দ্রস্থ সত্তাকে নিয়ে সম্ভব ৷ এটা 
স্থষ্টির প্রাথমিক ক্ষণ । স্থষ্টির অর্থ__সনার কেন্দ্রীভূত অবস্থা 
প্রাপ্তি ও শক্তির সুক্তবিকাশ | কিন্তু স্যপ্টির উদ্ধে সত্তার অখণ্ড 
অবিভাজ্য স্বরূপে আনন্দ ও জ্ঞানের সঞ্চার নাই । এখানে 
আছে আনন্দ ও জ্ঞান স্থরূপতা,__সত্বাস্বরূপ, স্পন্দনশ্ূস্ত 
দ্ৰান ও আনন্দ । উদ্বেলতাশুন্ত নিবিশেষ দীপ্তি ও প্রসার । 
দীপ্তি জ্ঞান সুচক । প্রসার আনন্দ সুচক । আবরণ শুন্য তাই 
আনন্দের রূপ । আনন্দের সংবেদ এখানে নাই । সংবেদশূস্ক 
আনন্দই আনন্দের স্বরূপ । এরূপ আনন্দ সম্ভার নামান্তর । 
উদ্বেলিত আনন্দের স্থানে শাশ্বত আনন্দ । সঞ্চার শুন্য 
আনন্দ ব্ৰহ্মানন্দ । 


অখণ্ড সম্ভার জ্ঞান নিরুপাধিক । দীপ্তি স্বরূপ জ্ঞানের সক্কুপ্তি 
নাই, বিষয় নাই | প্রজ্ঞা স্বরূপে প্রজ্ঞালোকের প্রভ! নাই । 
স্থুল সুগম লোকের আলোক স্পন্দন লাই । যে প্রজ্ঞার লহরী- 
মালায় বিশ্ব ও বিশ্বাতীত স্বশ্ম জগৎ উল্তাসিত, যে প্রজ্ঞায় 
ঘ্তম্ ধৃত, সেই প্রজ্ঞার অতীত এই প্রজ্ঞাজপ । এই নির্দ্মল 
শান্ত জ্যোতি প্র্তান ঘন । স্পন্দন রহিত প্রজ্ঞাই অন্যান । 


ভ্ৰহ্মকে যখন জ্ঞান স্বরূপ বলি, তখল তার শ্রকাশরূপতাকেই 
লক্ষ্য করি । যখন আনন্দ স্বরূপ বলি তখন তার রহ্ণীয়তাকে 
লক্ষা করি। নিম্মুক্ত নিরাবরণ প্রকাশ পরম রম্য । 
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জন্ম ও রস 


তৈভ্তিরীয় ক্রুতিতে রস কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে । ব্রহ্মকে 
‘রস’ বল। হায়েছে। ‘রস’ বলতে সাধারণতঃ এমন কিছু বুঝি 
ঘা আমাদের ভেতরে আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। জীবনের মূলে 
আছে রলস। রস প্রাণকে সকঙ্মীবিত করে। আই রসই 
আানন্দ; আনন্দের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ট সশ্বন্ক। আনন্দ 
যেখানে পুর্ণ, প্রাণ সেখানে প্রশান্ত । আনন্দে প্রাণের পুষ্টি । 
প্রাণের উপজীব্য আনন্দ । আনন্দের অভাবে প্রাণের চাঞ্চল্য । 
তখন তার রসসঞ্চার হয় না। ব্রহ্মই রস, এই রসাকে লাভ 
ক'রে আমরা আনন্দকে লাভ করি। শ্রুতি বলেছেন জীবনের 
মূলে আছে আনন্দ রস-_“আকাশ আনন্দ লা হ’লে কে প্রাণ 
ধারণ করত ?? 


বিশে সকলের মূলে এই রস আছে বলেই তান্না আনন্দ 
দেয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকষণ এখানে । 
যেখানে আনন্দ, ব্রহ্গরস সেখানে । বিষয়ের আনন্দও ব্ৰহ্মানন্দ, 
তবুও সেখানে নাই তার পুর্ণবিকাশ । তাই সে চিরস্তন 
আকধণের কারণ হয় ন! । তাতে পাইনে পুর্ণতৃপ্তি। কারণ, 
আনন্দ এখানে বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায় । 


স্ট্টির স্তরবিশেষে আনন্দের বিকাশ হয় ভিল্পরূপে। 
তৈন্তিরীয় শ্রুতিতে মানুষের আনন্দ, গন্কব্ধের আনন্দ, 
দেবতার আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দের উল্লেখ 
আছে। এই সব আনদ্দলোক ব্রহ্মানন্দেরই ছায়া এবং 
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এইখানে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাও ব্ৰহ্মানন্দ । কিন্তু 
পুণ-ব্ৰক্মানন্দ এই স্তরে বিকশিত হয় না? বলেই এই সব 
স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। তবেই হয় ব্রহ্মানন্দের 
লাভ। টউপনিয়দে আনন্দসাধনার এই বিশেবক / কূপ, 
রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আরস্ত করে স্বষ্টির স্ব স্তারে 
একই আনন্দের বিকাশ । বিষয়কে বিষয়রূপে ন! দেখে 
আনন্দরূপে দেখলে, বিষয় ত্রহ্মানন্দের্র দিকে বাধা না হয়ে 
বরং উপায় হয়। এই দৃষ্টি বিষয়দৃষ্টি নয়, এ ব্রহ্মদৃষ্টি । 
বিষয়ের ভেতর একটি অনুপম লসোন্দধ্য ও মাধুধ্য পাই । 
এইন্ডাবে বিষয়ের বিষয়ক্ীপ অপসারিত হয়। বিশ্বের 
সকল বস্তু ও সকল সন্ডাবের ভেতর দিয়ে হয় আনন্দের 
প্রকাশ । অন্তঃস্বচ্ছতা ও উজ্জল্যে এই আনন্দ-বিশ্ব 
উদ্ভাসিত আনন্দরূপ বিশ্ব দেয় ত্রহ্মানন্দের সন্ধান__ 
আনন্দল্গাত বিশ্বের ধ্যানে ত্রক্মানন্দের শ্রতিষ্ঠা। আনন্দ- 
সাধনার প্রাপ্তি ব্রহ্ম । আনন্দ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে 
আনন্দই সাধনা, আনন্দই সাধা । বিশ্বদৃস্যোর আনন্দমুত্তিকে 
অবলম্বন করেই আদনন্দস্বরূপক্ে প্রাপ্ত হই । আনন্দ দেয় 
সমত । আত্মানন্দের সঙ্গে সব আনন্দের যোগ আছে 
বলেই সকল আনন্দের ভেতর আখত্মানন্দকে পাই । 
আত্মানন্দের ভেতরে সব আনন্দের নিখ্যাসকে দেখি । 
আলন্নসংবেদনের দুটি স্তর। একটি বিশ্বের সকল বস্ত্র 
ভেতর দিয়ে আনন্দের অনুভূতি । স্থলে, স্ুক্ষ্ে ও কারণ- 
সত্তায় এই আনন্দ বিষ্কমান । অস্তরের স্ুস্ম সংবেদন! 
যত বিকশিত হয়, ততই আনন্দের সুশ্মবিকাশ অনুভব 


তত 
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করি। দ্বিতীয়টি কম্পন ও স্পন্দন থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের 
আনন্দ মাত্র রূপ অন্ুস্থতি। আনন্দ এখানে ঘনীন্ভুত। এই 
অন্থুন্তি শ্রেষ্ঠতম অনুভুতি । আনন্দ এখানে শুধু রস নয়, 
রূলঘন । | 


আত্মা, পরমাসত্মা, ব্রহ্ম 


উপনিষদের তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য ত্রহ্ধ, আত্মা ও পরমাত্মা 
শব্দ তিনটির সঠিক অর্থ জানা আবশ্যক । ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 
বৃহৎ বা বাপক হলেও তাকে প্রস্রার দৃষ্টিতে সকল অবকাশের 


আশ্রয়জাপে গ্রহণ করা হয়। এই জন্য তার স্বজূপের 
মানসিক ধারণ। হতে পারে না । আতি বলেছেন, "ঘন যাকে 
মনন করতে পারে ন! ৷? তাকে আশ্রয় দলেও কল্পনা করা 


যায় না, কারণ তিনি সম্বন্ধের অতীভ। কাল ও দেশের 
অতীত তত্ব! নিরুপাধিক সন্মাত্রস্বরূপ ৷ তিনি কিছুরই 
কারণ নন। দ্বৈতৈর কোন ভাঁণ তাতে নাই । স্বট্টির 
উদগমও নাই । : 


ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কোনও তক্ব স্বীকৃত হয় না, এ জন্য বলতে 
হয়-_এ বিশ্ব তারই প্রকাশ, তিনি এর অন্তরে অশ্ুর্মামী । এ 
কথ! ন! বললে-_ ত্ৰহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু থেকে বিশ্ব রচনা! কল্পন। 
করতে হয় । তাতে গুপনিষদিক তত্ববোধে বায! হয়, ব্রস্সোর 
বিরাটদের ব্যাঘাত হয় ও অপর্রিচ্ছিন্ন স্বভাবের হানি হয়। 
স্থষ্টির দিক্‌ দিয়ে তিনি সকল কারণের কারেণ, তিনি বিশ্বপ্রাশ, 
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বিশ্বপ্রজ্ব)। ভার থেকে পৃথক হয়ে বিশ্বের কোন অস্তিত্ব 
নাই) এই ভাবে ভাকে পরনাসত্ম। বা ঈশ্বর বলা হয়। 
পরমাক্মা লিশ্বের অন্তরে থেকে বিশ্বকে দীপ্ত ও নিয়মিত করেন । 
তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বকন্ঠা, বিশ্বনিয়ন্ত্)। ত্রহ্ধ উপাধি গ্রহণ 
করে পরমাম্সা | উল্লসিত হয়ে দেশ কালে বিশ্বরূপে বিবর্তিত 
হন। ঈশ্বর বা পরণান্ম। ত্রন্মের সঞ্চণ মূপ্তি । বিরাটের 
অস্তরে তিনি অন্তযামী ৷ অর্ধ্যলোকে ও অম্তলোকে তিনি 
অধিবাপী। স্কুল, স্যন্মু, কারণ বিশ্ব ভার সত্বায় সন্ভাবান্‌) 
তার আলোয় আলোকিত । বিশ্বের জন্তুর হতে শান্ত দীপ- 
শিখার ন্ঞায় বিশ্ব প্রকাশিত করবেন | 


পরমাস্মার অবস্থিতি সর্বত্র! আত্মার অবস্থিতি অন্তরে | 
এ অর্থে আত্মা শব্দ জীবাস্মাবাচক । কিন্ত এ অর্থ ভিন্ন আশ্ম। 
শব্দকে ব্রহ্ম অর্থে বাবহার কর! হয়। 


উপনিষদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম আত্ম! হইতে অভিন্ন। আত্মা যখন 
"্সত্যস্ত সত্যম’ তখন তার ব্বরূপকে ত্রহ্মরূপে বুঝতে হবে। 
শুতিতে এ ব্যবহার সুষ্পষ্ট । আত্ম হৃদ্্‌নিবাস হলেও অন্তর 
হতে ভিন্ন । অস্তরস্থ হয়েও তিনি অস্তরের ছারা পরিচ্ছিন্ন 
হন না। তার সাধভৌমিক স্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় ন!। 
এই নিরুপাধিক স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম হতে অভিন্ন । ব্রহ্ম উপাধি 
দ্বার! আচ্ছন্ন হয়ে পরমাত্মারপে, আস্মারূপে প্রতিভাত হন। 
বস্তুতঃ পরমাস্মা ও আত্মা স্বরূপে অ্রন্মম । 


চু 


উপনলিষদের আলে! 
আত্মার একত্ব 


যাজ্ভবরুা মৈত্রেয়ী সংবাদে আত্মার একত প্রতিপন্ন করা 
হয়েছে । একই আত্মবন্ত সকল পদার্ঘে অনুগত, । আত্মভিন্ন 
হয়ে কারুরই স্বাধীন সন্ধা নেই বলে আত্মসত্ত। সব্বত্রই 
অখণ্ডরূপে প্রতিভাত । যেমন শঙ্ঘধ্বনিকে শঙ্খ বাদ দিয়ে 
গ্রহণ করা যায় না, যেমন বীণার বঝঙ্ষারকে বীণা! বাদ 
দিয়ে গ্রহণ যায় না, তেমনি এই বিশ্বের বিকাশকে 
যাবতীয় বস্তসমূহকে--আত্মসত্তা থেকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা 
যায় না। কারণ ভারা সবই আঁদ্মাসত্তার প্রকাশ । ভিশ্নরূপে 
প্রতীয়মান হ'লেও তারা আত্ম বা ব্রন্গের সঙ্গে অভিন্ন । 
যেমন অগ্নি হতে বহির্গত তেজ, ধূন, শিখা, তাগ্নিরই রূপ, 
তেমনি এই বিশ্ব, তার অনন্ত সম্ভার, । নামরূপ ক্রিয়া ) 
প্রস্মেরই রূপ । এই বিশ্ব শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বতঃই ত্রহ্মসত্ত। 
থেকে উদ্ভূত হ'য়ে তাতেই প্রকাশিত হচ্চে । এক প্রশাস্ধ 
স্থিতি থেকে লীলায়িত ঢেউএর মত লামরূপ ক্রিয়াত্খক জগত 
উৎপয় হচ্ছে। ত্রহ্মের বিবর্ত এই জগত | এই বিশ্ববৈচিত্র্য 
ব্রক্ধ থেকে অভিন্ন। কি স্ষ্টিতে, কি স্থিতিতে, কি সংহারে 
কোঁন কালেই এই বৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। আত্মা স্বত 
স্থিত, স্বতক্ফর্ত । 


ভুমা-বিদ্ধা 
নারদ সনতকুমার সংবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদে গভীর রহস্য 
পূণ । নারদ নানা বিদ্যায় বিভূষিত থেকেও তৃপ্তি লাভ করতে 


ত 


ব্রহ্ম কী 
পারেন নি। তিনি বি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বলেছিলেন 


‘. *ভগবন, আমি মন্ত্রবিৎ, আত্মহিৎ নই। শুনেছি শুধু 


আত্মবিদেরাই শোক থেকে মুক্ত ) আমি শোকনমগ্র, আমাকে 
শোক থেকে মুক্ত করুন 1” সনতকুমার উত্তর করলেন্‌ “ভূমাই 
সুখ, অল্পে সুখ নাই ।” 


সনতকুমার দুটী শব্দ ব্যবহার করেছেনঃ ভুমা ও অঞ্য। 
ইন্দ্রিয় গ্রাম যে সব বিধয় উপস্থিত করে, তাকেই অল্প বল! 
হয়। আমর! দেখি, শুনি; কোন বিষয় বিশেষক নিয়ে 
আমাদের জ্ঞান, পমগ্র সত্তাকে নিয়ে নয়। এ জ্ঞান অল্পেরই 
ডাল ! ভূমা জ্ঞান অসীমেরই জ্ঞান। অল্পের জ্ঞান অশোক 
হবার কোন সন্ধান দেয় ন! । এইজন্যে তিনি নারদকে 
অসাধারণ জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সহসা বলেন 
নি। বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সুশ্ট থেকে স্বশ্মতর তন্বে উপনীত 
করে’ শেষে তত্বের অবতারণা করেছিলেন । যা স্বর 
উপাধিশৃন্ত, নির্বিবশেষ, তাই ভূম! ॥ ভূমা শব্দের অর্থ বিরাট, 
আপরিচ্িন্ন। সনত্কুমারের ভাষায় এ ভূমার ভ্যান এমনি 
যে, এখানে অন্য কিছু দেখ! বায় না, অন্য কিছু শোল! 
যায় না, অন্য কিছু জালা যায়না । যেখানে অন্যকে দেখা 
যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাই অল্প। যা মা, তাই 
অমৃত ; খা অল্প, তাই মৰ্ত্য । নারদ প্রশ্ন করুলেন “ভগবন, 
এ ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত?” সনৎকুমার উত্তর দিলেন, 
“মহিমায় 1? সন্বন্ধশূন্া হ'য়ে, অতিমানস অনুভূতিতে এ 
মহিমা পরিস্ফুট । এ স্কানের ভেতর কোন সম্বন্ধ নেই বলেই 


শপ 


উপনিষদের আলো! 


এই ভূমাকে অস্থরে, বাহিরে, চতুর্দিকে, উদ্ধে, অধে কল্পনা 
করা হয়োছে। পরাচ্ছান বিশ্ববোধকেও অতিক্রম করে) 
থাকে শুধু বোধিসান্তা। এখানে আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুন, 
আত্মানন্দ অবস্থার প্রপ্লি । 


হুমার অনুভ্ভতির ছুটি স্তর। অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড 
প্রকাশে এর পরিচিতি । বিশ্বময় অবকাঁশে এর পরম স্ফপ্তি। 
সেই অবকাশ ও স্ষণ্তির লয় যেখানে-_সেখানে সূমার স্বরূপ 
প্রতিষ্ঠা । | 


জ্ঞানীর আসত্মাতেই গভীর রতি । জ্ঞানী বিষয়ের আবরণমুক্ত 
হয়ে বিচরণ করে । সকল আকাজক্ষা, সকল স্পৃহা, চঞ্চল 
আকধণ হতে যুক্ত হয়ে আত্বস্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়। জীবত্বের 
ক্ষুদ্রত! ও আল্পতা, ঈশ্বরাত্বের বিরাটত্র ও অপ্রতিহত শক্তির 
আধিকাঁর থেকে জ্ঞানী মুক্তাত্মার ভান্থুপম স্বাধীনতার আনন্দে 
তৃপ্ত হয়। দ্বিতীয় কিছুই থাকে না! থাকে শুধু উদার অসীম 
প্রশান্তি, সকল উপাধির বন্ধন মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, 
বিশ্ববিজ্ঞান থেকে সুক্তি। এ মুক্তি আনন্দ স্বরূপ, শুন্য নয়! 
আনন্দ, কেন না পূর্ণসত্বার স্বরূপ বিকাশে এখানে ! সকল 
উপাধির লয়ে আশ্মস্থারাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 


উপনিষদ ব্রহ্মাকে নানা দিক থেকে দেখেছে, তাঁর কিছু পরিচয় 
পাওয়। গেল ৷ এবার দেখব স্রষ্টির ভেতর তিনি কি ভাবে 
অবতরণ করেল, কি সম্বন্ধ তার দেশ ও কালের সঙ্গে । 


> শাল 


ব্রন্ম কী 


, দেশ, কাল ও শ্ৰহ্ম 

ব্বহদারণ্যক উপনিষদে গাগী ও যাজ্ঞবক্কের কথোপকথনে দেশ, 
কাল ও অ্রহ্ম সম্বন্ধে চমৎকার কথা পাই । সহজ হ’বে বলে 
নীচে সেই কথোপকথনের কিছুটা তুলে দিলু । 


গাগাীঁ_এই। পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষ লোকের মধ্য, উদ্ধ ও 
অধঃ দেশ কাঁর দারা ব্যাপ্ত) 

যাভ্ঞবক্ষা- আকাশের দ্বাল। । 

গাগী--ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কার দ্বারা ব্যাপ্ত ? 

যাজ্ভবঙ্ক্া__কালের দ্বারা । কাল আবার আকাশের দ্বার! 
শ্যাপ্রু। 

গাগা আকাশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত ? 

যা্ভবক্ধ্য-__আক্ষয়, অবিনাশী ব্রন্দের দ্বারা, যিনি স্থূল নম্‌, 
সুন্্প নন, অজর অস্ত | 


যাজ্ঞবন্ধ্য এখানে একটি গভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন 
_দেশ ও ত্রহ্ম নিষে। সঙ্গে সঙ্গে কালের কথাও এনে 
গেছে । দেশে হয় স্ব বস্তুরই অবস্থিতি। কালে হয় ছটনার 
পারস্পধা । এ থেকে বেঝি যায় যে স্থিতি আকাশকে 
অবলম্বন করে এবং গতি কালকে অবলস্বন করে। কাল 
যেখানে নেই সেখানে গতিকে বুঝিনে। একথা স্পষ্ট । 
কিন্তু উপনিষদে আকাশকে যত বড় করে দেখা হয়েছে, 
কালকে তত বড় করে নয় । যাতে অবলম্বন করে সব বজ্র 
পরিস্থিতি হয়, তার ভেতর স্থিতিরূপ যতট! পরিক্ষুট অস্কত্র 


“> 


উপনিষদের আলো 


ততটা নয়। এই আকাশই ব্রহ্ষবোধের কপ । গতি ও শ্থিতির . 
ভেতর কোনটা! প্রাথমিক তা লিয়ে অনেক তর্ক থাকলেও 
সাধারণভাবে বুঝি স্থিতিকে অবলম্বন করেই গতি থাকে ॥ 

আকাশ তাই পরম স্থিতি লয়_ অনন্ত আকাশ যাতে 

অবস্থিত, তাই ত্রর্জ। এই ভব্ব ফুটে উঠেছে যাজ্ঞবক্ফ্যের 

কথায় । 


পরমকারণসত্তা 

ছান্দোগ্য উপনিষধলদে একটি আখ্যায়িকা আছে। এৰি 
আরুণি তার পুত্র শ্বেতকেতু গুরুপৃহ থেকে ফিরে এলে তাকে 
প্রশ্ন করলেন “যাকে জানলে সব জানা যায় তাকে কি 
জেনেছে ?” পুত্র উত্তর দিলেন, “না” তখন অকর্ুণি 
পুত্রকে উপদেশ দিলেন কাৰ্য্য কারণ তত্বনিয়ে। কাধ্য 
কারণের বিকার, কারণ হতে ভিন্ন নয়। কাধ্য- 
গুলির আকার ভিনপ্রকারের বলেই কাধ্যাকে কার্ণাপেক্ষা 
ভিন্ন বলেই মলে হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কারণ হতে কার্যে 
সম্তা পৃথক নয়। ঘট কাৰ্য্য, মৃত্তিকা কারণ। দেখতে ছুইই 
ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপে ঘট ও মৃত্তিকা আকাঁরভেদ মাত্র । বিকার 
সত্য নয়, সত্য হ’ল কারণ । স্বর্ণ কারণ ; বলদ্ব, মুকুট, বিকার 
মাত্র | 


কাধ্যকারণের এই, দৃষ্টি অবলম্বন করে অরুণি বল্লেন, এই 
বিশ্ব কাৰ্য্য, ত্রক্ম কারণ। জগত ব্রচ্থোর কূপ । কার্য্যব্ূপে 


ত্ৰহ্ম কী 


এব নাম, কূপ, ক্রিয়া আছে। কারণ কূপে এই ব্রক্থ। নাম, 
কূপ, ক্রিয়া বিকার মাত্র । স্থপ্টি কারণের কা্্যন্থপ্রবেশ | 
ন্বষ্টির প্রঙ্ম ভিন্ন কোন কারণ নেই বলে তাকে অদ্বিতীয় 
বল! হয়েছে । 


সাধারণতঃ কারণ বলতে দুটী কারণ বুঝি, উপাদান 
কারণ € নিখিন্ত কারণ । ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, 
লিমিক্ত কারণ কুস্তকার । উপাদানকে বিবিধ ভাবে সন্নিবেশিত 
করে নানা রূপ দেয় কুস্তকার। জগতস্থষ্টিতে উপনিষদ 
কখনও দুই পদার্থ স্বীকার করে না। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের 
কোন কারণ নেই | ত্রক্ষাই উপাদান কারণ, ব্ৰহ্মই নিমিত্ত 
কারণ । জগত ব্রন্ষেরই বিবর্ত। তিনি জগত স্থষ্টি করেন, 
অথচ ন্ষ্টিতে তার ন্বরূপের কোন পরিণতি হয় না। স্থষ্টিতে 
তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও ভার স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। 
তিনি স্থষ্টির পুবেবও যেমন থাকেন, স্থষ্টির পরেও তেমনি 
থাকেন । তার স্বরূপে কোল পরিবর্ত্তন নেই। স্বরূপতঃ 
এক ও অভিন্ন হয়েও তিনি সষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশিত । 
গার্গী-যাজ্ঞবন্ধা সংবাদে একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে | গাগা 
ত্রক্মজিজ্ঞান্থ হয়ে জনকের সভায় উপস্থিত হল । সেখানে তিনি 
কাধ্য কারণ স্থত্রকে অবলস্বল করে স্কুল হতে স্বস্্ম সত্তার 
অবতারণা করেন । কারণ সন্ধা কাধ্য সস্তা থেকে ব্যাপক 
ও সুশ্ম। এটা! 'প্রভাক্ষ। ঘট কার্য, সৃত্তিক! কারণ, ঘট 
থেকে ম্বত্বিকার সত্ব! ব্যাপক? পৃথিবীর কারণ জল, জলের 
কারণ আগ্রি, অগ্নির কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ আস্তরীক্ষ । এই 
৪১ 
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ভাবে স্কুল থেকে সঙ্গের দিকে অগ্রসর হই কাব্রণ-সন্ভার 
অন্বেষণে । যাজ্ভবক্ক্য আন্রীক্ষ লোকের সুন্দ্ুতর আশ্রয়ের 
কথা বলতে লাগলেন । অন্কুরীক্ষ লোক শন্ধবব লোকের 
দ্বারা, গন্ধবরলোক্‌ আদিভা লোকের দ্বার!, আদিত্য লোক 
শক্ষভ্রলোকের দ্বারা, নক্ষত্রলোক দেবলোকের দ্বারা, দেবলোক 
ইন্দলোকের দ্বারা, ইক্দ্রলোক প্রজাঁপতিলোক দ্বারা ব্যাপ্ত ৷ 
এই প্রজাপতিলোক পরিবাপু স্বল্মতর ক্রঙ্গাোলাকের দ্বারা । 
ব্ক্ষলোকই পরম স্বন্ম। গাগী ফ্িজ্ঞাসা করলেন, এই 
ব্ৰহ্মলোক কোথায় অবস্থিত ? যাদ্দৰবন্ধ্য এ প্রশ্নের গভীরতা 
উপলব্ধি করে গাগীকে আর প্রশ্ন করিতে নিষেধ করুলেন 
কারণ ত্রহ্ম কারা-কারণ শৃঙ্খলার অতীত | | 


কথ! উঠতে পারে তিনি পূর্ণ হায়েও কি করে, বিশ্ব স্থষ্টি কারেন ? 
এক হয়েও কিরূপে বলহুরূপে প্রকাশিত হন 1 শ্রুতি বলেন 
শ্রন্মোর একটি শক্তি আছে, "মায়া । মায়াকে অবলম্বন 
করে তিনি এক হয়েও বহুরূপী হন । “ইজ মায়। দ্বারা বহুরূপ 
এহণ করেন।* 


মায়া 


মায়া ব্ৰহ্দের স্বজন শক্তি । তিনি এ শক্তিকে অবলম্বন 
করেই বিশ্ব স্বষ্টি করেন । যে শক্তির দার! অসীম থেকে 
সীমার উৎপত্তি, সেই শক্তিই মায়া । স্থষ্ট অসীমের সীমায় 
প্রকাশ, দেশ কাল রহিত বস্তুর দেশ কালের ভেতর বিকাশ । 
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এ শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি পরম কারণ, কারণের কারণ । 
শক্তি তারই চেতনায় বিবৃত হয়ে সজ্জন করে। এই জন্যে 
শষ্টিতে আছে আনন্দের উন্মেষ । সৃষ্টিতে আনন্দের কোন 
স্বরূপচ্যুতি হয় না। অথচ তার শ্বুদ্তি হয় অনস্তরূপে | স্পট 
ভারই সঞ্চার । যে শক্তি এই এককপ তন্বক্ষে বহুজপে দেখায় 
সে বিস্ময়ের বস্তু, সে শক্তি কৌতুকময়ী। স্বষ্টি ব্রচ্ষশক্কির 
কৌতুক ক্রীড়া । আনন্দের সঞ্চার ভিন্ন, আস্তর উন্মেষ ভিন্ন 
এর কোন কারণ নেই_ থাকতে পারে ন!। পুর্ণের বিশ্বজূপে 
প্রকাশ, ভার খেলা বা লীঙগা। লীলার কৌতুকমনী শক্তিই 
মায়া । এর স্বরূপ রহস্য পূর্ণ । পুর্ণকে, অখণগ্ডকে কেমন করে 
খগ্ডরূপে দেখায়, বুদ্ধির কাছে তা বিস্ময়কর । মায়ার কিন্তু 
কার্ধা এই । এ রহস্য চিরকাল বিস্ময়াবৃত । 


ব্রহ্ম নিজ স্বরূপে পূর্ণ হলেও তার ভেতর বিশ্ব বিকাশের সঞ্চার 
আছে । এই লকঞ্চারের দ্বারা তিনি কোন কিছু অবলম্বন না 
করেই জগৎ স্ুটি করেন। একদিকে তিনি যেমন শান্ত, অপর 
দিকে তিনি তেমনি সকল ক্রিয়া ও শক্তির আশ্রেয়। উদার 
অবস্থিতির ভেতর গতির স্কুপ্তি। ঘনীনুত সত্তার ভেতর অনন্ত 
মুগ্ধ প্রকাশ । ব্রহ্ম শক্তির অতীত হয়েও শক্তির আশ্রয় । 
মায়া এই শক্তি । মায়াকে অবলম্বন করে তার বিশ্ব-বিভুতির 
বিকাশ- জ্ঞানে, রসে, শক্তিতে । 
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উপলিষদর আলো 


সংবর্গ বিদ্যা! 


ব্ৰহ্মশক্তি যে জগন্তের মূল থেকে ন্ষ্টি, স্থিতি ও সংহ্কার 
করেছেন, তা সংবর্গ বিদ্যায় স্বস্পষ্ট হয়েছে । এ বিগ্তার বিষয় 
জান্দোগ্োপনিষদে আছে । এই বিদ্যা বিশ্বকে দুই ভাগে 
বিভাগ করেছে_অস্তরিশ্ব ও বহি্রিশ্ব। এ দুই বিশ্বই 
ক্রিয়াশীল | অস্বঃশক্তি ‘পাণ’, বহিঃ শক্তি “বায়ু । অগ্নি যখন 
নির্ববাপিত হয়, তা! লীন হয় বায়তে ৷ স্বর্ধা যখন অসন্তমিত 
হয়, তাঁও বায়ুতে হয় লীনা এ হল শক্তির শঅধিদৈব ভাব। 


যখন পুরুর নিদ্রিত হয়, তখন বাক্শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, চক্ষু, 
রাত, মম-_সকলইঈ প্রাণে প্রবেশ কারে। অন্তর্জগতে যা 
প্রাণ, বহিতিশ্বে তাই বায়ু । প্রাণ ও বায় একই শক্তির দু 
বিকাশ | এর থেকে বোঝা যায় যে শক্তি বিশ্বের বিধুতি। 
প্রাণ ও বায়ু শক্তির রূপ বিশেষ । এই শক্তি “মায়!” । 
এই শক্তি সকল বিশ্বে বিরাজ করে! সেই প্রাণ, সেই বায়ু, 
সেই বিশ্বাধার। ব্রঙ্গতে গুত'প্রোতভাবে সে বিদ্কমীন । বিশ্ব 
এই শক্তির পরিণতি । এই শক্তিকে সংবর্গবিদ্ভায় প্রাণ ও 
বায়ু বল! হয়েছে । মায়া ছাড়া জগতে কিছুর কোন ক্রিয়া 
হয় না| মায়া বিশ্ব শক্তি । 


অন্তর্ধামী বিদ্যা 
ব্রহ্ম অস্তর্ধামী পুরুষ, তীর বিশ্বরুপ আছে । তিনি অন্তরের 
অন্তব্ামী-__বিশ্বেরও অন্তর্যামী । ইনি যখন অন্ত্ররে থেকে 
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, নিয়মন করেন তখনই হয় উহার অধ্যাত্মরূপ | শ্রুতি 
বলেছেন__ 


*যিলি প্রাণে থেকে প্রাণের অভ্যন্তরে বর্তমান, প্রাণ যাকে 
জানতে পারে না, প্রাণ গার শরীর, তিনি অস্ট্রধামী, অমর 
আত্ম! 1% 


“যিনি বাকো থেকে বাক্যের অভান্তরে রয়েছেন, যাঁকে বাক্য 
জানতে পারে না, বাক্য যার শরীর, তিনি অন্তুর্যামী, 
অমর আমা ৷” ্ 


“যিনি চক্ষুতে থেকে চক্ষুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, চক্ষু, যাঁকে 
জান্তে পারে না, চক্ষু খার শরীর-__তিলি চক্ষুর অস্থধাসী, 
আমর আত্মা! ।* 


ষিনি কর্ণে থেকে কর্ণের আভ্যন্তুরে রয়েছেন, কর্ণ যাকে 
জান্তে পারে না, কর্ণ ধার শরীর__-ভিনি কর্ণের অস্তধামী, 
সমর আত্মা |” 


“খিনি মনে, বুদ্ধিতে ও বীর্যাতে থেকে, মন, বুদ্ধি ও বীর্ঘ্যের 
অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাকে মন, বুদ্ধি ও বীর্ধ্য যাকে জান্তে 
পাঁরে না, মন বুদ্ধি ও বীর্ষ্য ধার শরীর-_-তিনি অস্তর্ধামী, 
অমর আত্মা ৷” 
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উপলিষদের সালে 


“যিনি স্পর্শেক্িয়ে থেকে স্পর্শেন্দ্িয়ের অভ্াস্তারে রয়েছেন, . 
যাকে স্পর্শেন্দিয় জান্তে পারে না, স্পর্শেক্দিয় যার শরীর, 
তিনি স্পর্শেজ্িয়ের অস্তর্ধামী, অমর আত্ম!” 


ভার অধিভত রূপের প্রকাশ হয়, ভূতত পদার্থের সংস্পর্শে । 
মিনি শব্দ-স্পশর্শ বূপাদির অভ্ান্তরে আছেন, অথচ শব্দস্পশ্শাদি 
ভূত সক্ল যাকে জানতে পারে না, ভূত্ত সকল বার শরীর 


কিনি উভনমকলের অন্তধামী, অমর আত্মা । 


ভার আধিদৈবিক রূপের কথা এখন বলা হচ্ছে । ভিনি 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, ছযলোকে, স্বর্য্য, চুমা, 
ভারকা, আকাশ, আলোক, অন্ধকারে খাকাতেও তারা তাকে 
জানতে পারে না। এরা তার শরীর, তিনি এদের অন্তর্যামী, 
আমন আজ । 


একই আত্মা অন্তর্যামী রূপে ব্ষ্টিতে ও সমষ্টিতে আছে। 
তিলনি আমাদের অন্তরে অন্তর্ধাধী, বিশ্বের অন্তরে আন্তর্ধামী । 
শৃঙ্ষ্প '€ দিব্যতে তিনি অস্তর্যামী, বাষ্টির ভন্তর্ধামী, সমষ্টির 
অন্তর্যামী । 


চিন্ত প্রদীপ্ত হলে আমর! এই অস্তর্খামী পুরুষকে অচ্ভব 
করতে পারি । প্রথমে অস্তঃলত্তীয় তাকে উপলব্ধি করি। 
অবশেষে স্থুল ও স্থক্্স বিশ্বে ভাকে অস্ুভব করি। সংবর্গ 
বিদ্যা ও অন্তৰ্যামী বিদ্যা ত্রন্ষের বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের 


৪৬ 


ব্রহ্ম কী 
পরিচয় করিয়ে দেয় (0950010 divin॥e )1 কিন্তু এতেই 


'ভ্ীর স্বর্ধাপের শেষ হয় লা। তার নিজের স্বর্মপে তিনি 
বিশ্বাতীত ( transcendent divinc ) | 


মধু বিদ্য! 


বৃরদারণাকোপনিষদে সধুবিশ্ঠার কথা বলা হায়েছে। 
বিশ্বের সব পদার্থের আনন্দ রূপ আছ্ে। সকলের ভেতরই 
ভ্রহ্মানন্দের সক্ফতি হয়। এইট আনন্দ থাকে ওতত্রোত 


ভাবে । মধুবিদ্ায় বিশ্বের একটি আনন্দরূপের ছবি দেওয়া 
হয়েছে ! 


এ শুধু আনন্দের আনন্দমাত্র অনুভূতি নয়, আনন্দের 
উৎসব = আনন্দে বিশ্বে উদ্বেলিত । সকলে আনন্দ, 
সকলেই অন্টের ভেতর আনন্দ আশ্বাদ করে। প্রতোক 
হয় প্রত্যেকের আনন্দ । 

* “পৃথিবী মধু, ভূত সকল পৃথিবীর মধু অপ মধু, ভূত সকল বধু । 
অপ কত সকলের মধু, ভুত লক্ষল পের মধু । অগ্নি মধু, কৃত সকল মধু, 
অগ্নি সকল ভূতের মধু, ভুত সকল অগ্নির মধু । বাছু মধু, ভূত সকল মধু; 
বাদু সকল ভূতের মধু, ভূত সকল বাছুর মধু । আদিতা মধু, ভূত সকল 
মধু আদিত্য সকল ভূতের মধু, ভৃত সকল আদিতোোর মধু । দিক মধু, 
সূত সফল মধু; দিক সকল ভূতের মধু; ভূত সকল দিকের মধু । চক্র 
মধু, ভূত সকল মধু ; চন্দ্র ভূত সকলের মধু, সূত সকল চন্দ্রের ধু ৷ 
বিছাত মধু, ভূভ সকল মধু; বিদ্যুত. ভূত সকলের মধু; দত নকল 


গন 


উ্পনিষদের আলে। 


এ বিঙ্গসয়্ আনন্দবোধ ত্রঙ্গ্ঞানের ভূমিকা । ব্রহ্গানন্দের 
বিশ্বাভীত স্বরূপের অনুভূতির পুবের এরূপ অবস্থা সাধক লাভ, 
করে থাকেন। এখানেও আধা ত্র, আাধিদেব, অধিভৃত বিশ্বের 
অনুভুতি হয় । উপনিষদের দৃষ্টি খুলে গেলে এই. আনন্দাকেই 
আমর! সবর অনুভব করি, কি আন্তর সত্তা, কি বিশ্বসান্তা, কি 
বিশ্বাতীত সন্ভায়। সধুবিদ্যা আনন্দ ছন্দে পূর্ণ । এই ছন্দে 
চিত্ত বিশ্বময় আনন্দে উহফুল হয়ে উঠে । বিশ্বময় আনন্দ 
মৃন্তির প্রতিষ্ঠ। হয়। আনন্দ উদ্ভাসিত স্ষ্টিব সব স্তরে ও 
ছন্দে । মধুধিদ্যা এই উদ্বেল আনন্দের রূপ সঞ্চার করে। 
এই বিদ্যায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রত্যেক পদার্থের অগ্তরে এক 
তেজোময় পুরুষ আছেন, যিনি অমৃতময় । তিনি অন্তরে 
আছেন বলে সকলে তেজোময় ও আনন্দময় । পৃথিবীতে 
তিনি অস্তসিহিত আছেন বলেই পৃথিবী আনন্দময়, শরীর 
তেজোময়, আনন্দঘয়। অপে তিনি বর্তমান, তাই আপ 
আয্মাতময় । ব্রেতে তিনি বর্তমান বলেই রেত তেঞ্জোময়, 
অম্বভময়। বাধুতে তিনি আছেন ভাই বায়ু তেজোময় ও 
আশ্বভময় । প্রাণে তিনি আছেন বলেই প্রাণ অমৃতময় । 


— < LL শে ১ — —— — —  — - —  — — 


বিদ্যুতের মধু । মেঘ মধু, ভূত সকল মধু $ মেঘ সকল ভূতের খু, ভুত 
সকল মেদের মধু । আকাশ মধু, ভূত সকল মধু; আকাশ সকল ভুতের 
মধু ভূত সকল আকাশের মধু । ধ্শ্ম মধু, ভূত সকল মধু; ধৰ্ম্ম সকল 
কত মধু, ফৃত সকল ধাম্মের মধু ; সত্য মধু, কৃত সকল মধু, মতা ভূত 
সকলের মধু, ভূত লকল স্ত্যোর মধু ৷ মামুয মধু, কৃত সকল মধু ; 
মানুষ ডৃত সকলের মধু, ভূত সকল মাহষের মধু | আাসত্মা মধু, ভূত সকল 
মধু, আত্মা সকল ভূতের মধু; ছুত সকল আস্মার মধু ॥” 


gr 


ব্রহ্ম কী 


আদিত্যে দিকে, চন্দ্র, বিদ্যতে, মেঘে, আকাশে_তিনি আছেন 
বলেই তার! ভেজোনর, অমৃতময় , তেমনি চক্ষু, কর্ণ, মন, 
হৃকৃ, শব্দ, হৃদয়ে আছেন বলেই তার! দীপ্থিময় ও অমৃতময় । 


পদার্থের ( ভূত সকলের ) অন্তরে এক দীপ্তি আছে; প্রত্যেক 
অধ্যাত্ম শক্তির অন্তরে আছে এক দিবা চেতনা । চেতনার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ও বাইরে এরূপ দিব্য আনন্দের 
পরিচয় । 


তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর শেষদিকে জুল ও স্মৃস 
বিশ্বের আনন্দের কথা বলা হয়েছে । আনন্দতত্ব হলেও 
বিশ্বের সকলেই ব্ৰহ্মানন্দ অনুভব করতে পারে না। স্থপ্িতে 
প্রত্যেক পদার্থ আনন্দের মাত্রাকে অবলম্বন ক'রে বাঁচে। 
স্কুল বিশ্বের আনন্দ বাষ্টিও সমষ্টিরূপে স্থুলের অন্তরে উপলব্ধ 
হয় ॥। স্মন্মবিশ্বের অন্তরে বাষ্টি ও সমষ্টির আনন্দ উপলব্ধ 
হয়। জুল ও স্হ্ম ভেদে_এ আনন্দের পর্যায় আছে। 
মানুষের আনন্দ, গন্ধবের, দেবতার, পিতৃগণের, আজান্জ১ 
দেবগণের, কমদেবগণের২, ইন্দ্রের, বুহস্পতির, প্রজাপতির, 
হিরপ্যগর্ভের আনন্দ স্থস্্কাপের আরো হক্রম । 


সুক্ষ হতে স্যক্মভর স্তরে আনন্দের সঞ্চরণ অধিকতর । সত্তার 
স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা শু ব্যাপকতার সাথে আনন্দের নিবিড়, 


১ সবার! স্বতিবিদান অস্যায়ী কম করে’ দেবত্ব প্রাঞ্ধ হন । 
২। যার! বেদবিধাল অন্থযায়ী কর্ম করে" দেবসু লাভ করেছেন । 


৪৯ 


উপনিষদের আলো 


সম্বন্ধ । চিন্তের স্বচ্ছতায় এরূপ বিশ্বের প্রকাঁশ। এ কনা 
নয়_সত্য দৃষ্টি । চিতি পুরুষের ( Psychic 8516) দৃষ্টিতে 
এ আনন্দ বিশ্ব উদ্কাসিত। প্রতোক বস্তুর আনন্দ রূপের 
এখানে পরিচয় । 


বৈশ্বানর বিদ্যা 


সভোর বিশ্বনুন্তির কথা আগেই বলেছি । ভার বিশ্বরূপের 
ভাবনা বৈশ্বীলর বিদ্যা আরও পরিক্ষার হয়েছে। এই 
বিশ্বরূপ এক একটি অবয়বে বদ্ধ নয় | নর, চন্দ্র, গ্রহরাশি__ 
সকলই ভার রূপ হলেও ব্যপ্টিরপে এর! তীর বিশ্বমৃদ্তি নয়। 
সমগ্র বিশ্ব বিরাটের রূপ । এই পুরুষ প্রাণে, বাকে, মানে, 
বিজ্ঞানে প্রকাশিত, ভীর সঞ্ত। গ্রহম্ণ্লে ব্যাপ্ত । তিনি 
সর্ববভূতস্ব, সর্বময় । এই বৈশ্বানর পুরুষের ভাবনা শুধু 
বিশ্বেই আবদ্ধ নয় । ভাৱ ভাবনা ব্যক্তি বিশেষের ওপোরে 
হতে পাবে। মানুষ ভার ইন্দ্রিয় ও শক্তির সঙ্গে আধিদৈধিক 
শক্তি অভিন্ন দেখে নিজেকে বৈশ্বানর পুরুষ রূপে ভাবনায় 
লিপ্ত হতে পারে । ভাবনা ব্রক্ষ-দৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে । 
ভ্ৰক্ম ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম সত্তার অন্থভব 
হওয়! দরকার । এই ব্রহ্ষা্থভূতির জন্চে বুদ্ধির সাধারণ 
সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োন্দন। এই জস্তে জগতে 
যেমন ত্রন্মদৃষ্টি স্থাপন কর। দরকারে, তেমনি দরকার আমাদের 
সত্তার ব্যাপক দৃষ্টি স্থাপন করা । ছ'য়ের ভেতর একটি এক্য 
স্থাপন করাও আবশ্যক । ব্রন্মবিনজ্ঞান পুর্ণরূপে স্কু্ত হবার 


Gu 


ভ্ৰস্ম কী 


পুবের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্থযত অ্রক্মসত্তার পরিচয় আবশ্যক ॥ 
এরূপ দৃষ্টি মানস দৃষ্টির অতীত । বিশ্বের অন্তর কূপের 
পরিচয় । এরূপ দৃষ্টি স্থাপন করতে পারলে স্বাভাবিক 
সঙ্ধীণত! থেকে মানব যুক্ত হর । ভ্ৰক্মদীপ্তিতে অন্তর উজ্জ্রল 
হয়ে আস্তুরে বাহিরে_-এক দিব্য জ্ঞান লাভ কারে । এক স্বচ্ছ 
জেনতিম্ময় সম্ভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, জ্ঞানে পুর্ণ হয় ! বিশ্বময় 
একই সম্ভার হয় অনুভূতি জ্ঞানদীপ্ত, ভাব্বর। 


হিরণ্যগর্ভ 


স্ষ্টিতে অনেক স্তর থাকুলেওড একটা শুখলা আছে । শুঙ্খল1- 
স্মত্র নিয়ে দম্টিবোধের বিকাশ । এই সমগ্রিবোধ অবাক্ক 
বোধ। 


কিন্তু সমগ্টিবোধ বাষট্টিরূপে প্রকাশিত £ ব্যষ্টির বিকাশ শ্যষ্টির 
একটি স্তর । এই বিকাশের প্রথম পুরুষ হিরণ্যগঞ্ড । এরই 
সঙ্গে বাটিজীব জগতের ( world of personality ) সম্বন্ধ | 
সৃষ্টির অব্যক্ত ও ব্যক্ত রূপ আঁছে। ব্যক্ত রূপই ব্যষ্টির্লপ । 
এই ব্যষ্টিজগতের ভেতর আছে জ্বীবজ্গৃতৎ। জীবজগৎ চেতনাকে 
কেন্দ্র করেই বিকশিত । হিরণ্যগর্ভের স্যপ্টির সঙ্গে ব্যক্তি 
জগতের সক্ফুরণ । হিরণ্যগর্ভ মুখ্য জীব, অস্ত জীবের! গৌণ । 


একই অক্ষর পুরুষ সুন্ম হিরণ্যগর্ভরূপে ও স্থূল বিরাটরূপে 
ব্যক্ত । স্থজনের সঞ্চারে শাস্তু আত্মার ভেতর উদ্বেল অবস্থার 
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সুচনা । অবাক্তের বাক্তিরাপে প্রকাশিত হবার উপক্রম । 
মব্যক্তের পথম প্রকাশ হিরণাগ । হিরণাগর্ভ স্থন্মরূপে 
অভিব্যক্ত ২ স্থুলরূপের অভিবাক্তিকে বিরাট বলা হয়। 
হিরণগঞ্ড পুরুষের অনুভব সুক্মরপেই হয়ে থাকে । উপনিঘদে 
স্কুল স্স্ম জগতের কথা প্রায়ই দেখতে পায়! মায় । তার 
কারণ বিশ্ব বলতেই স্থুলকে যেমন বোঝায়, তেমনি স্ুলেন 
অন্তৱে সুস্মজগতকে বোঝায় । স্যস্মের প্রকাশই স্কুল ; স্থলে 
যা অস্পষ্ট, সুক্ষ্ে তা সুস্পষ্ট । হিৱণ্যগৰ্ভ পুরুষ বাষ্টি হলেও 
_-সকলের লাখে অভিন্ন, তার জ্ঞান ও সত্তা স্যক্ষ্ে অপ্রতিহত । 
তার ব্যক্তিত্ব থাকলেও সে ব্যক্তিত্ব সুন্মজগতে সব্বত্র প্রসারিত ৷ 
চেতনার বাক্তিরূপ অবলম্বন করে’ সৃষ্টির অপুর্বব প্রকাশ । এই 
বাষ্টিজগতে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হবার 
সম্জাবল! অন্য কোথাও তা নেই । স্বষ্টিধারার একদিকে 
চেতনার অস্ফুট বিকাশ, আর এক দিকে স্ফুট বিকাশ । জড়- 
জগতে চেতনার অস্ফুট বিকাশ থাকলেও ভার উপাদান এমন 
নয় যে সেখালে চেতনা মূর্ত হয়ে বিকশিত হতে পারে । আর 
উদ্ধচেতনা সবিশেষ রূপে প্রকাশিত হলেও তাতে ব্যষ্টিত্বের 
ক্ষুরণ হয় না, আকাশের মত সে অপরিচ্ছন্ন। বাষ্টিত্বের 
ভেতর একট! পরিচ্ছন্ন ভাব । 


উপনিষদের দৃষ্টিতে চেতন! ভিন্ন সন্ত নেই। তা হলেও 
স্থষ্টির উধে ও অধস্তরে চেতনার একর প্রকাশ নেই। 
উর্ধে চেতন! অমূর্ভ হয়েও ক্রিয়াশীল ও সর্বব্যাপী । 
এখানে ব্যষ্টি সমষ্টি বোধ নেই । অধস্তরে চেতনার অস্ফুট 
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প্রকাশ, ব্যক্তিত্ধে সুষ্ঠ হয়ে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তিত্বের 
' সঞ্চার আনু জগতেই হয়, এখানে চেতলাফ আমি বোধ 
সুস্পষ্ট । এই আমিনের বোধ ব্যক্তিত্বের মুলে । এই 
ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ হিরণ্যগর্ডে। অস্পষ্ট জ্ঞান সেখানে 
নেই। স্মৃতির সমুজ্জলিত প্রকাশে হিরপ্যগর্ভ পূর্ণ । বাক্তি- 
ত্রের নানা স্তর আছে । জ্ঞানের স্বচ্ছতার ভারতমা নিয়ে 
স্তর বিভাগ । হিরণ্যগ্ড প্রথম শরীরী হলেও, তাঁর অস্তর- 
দীপ্তি বাষ্টিজগতের সকলের অপেক্ষা অধিক ! 


হিরণ্যগর্ভ পুরুষ-চেতনার প্রাথমিক বাক্তিবৌধ। তার সঙ্গে 
সঙ্গে সকল বাষ্টিজীবের সম্বন্ধ আছে, কারণ ইলি হলেন মুখ্য 
ব্যক্তি? এই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীভূভ । কিন্ত ইনি ঈশ্বর নন, ইনিও 
জঁখব | স্থঙ্্ জ্ঞানবিভ্তানের ইনি আধার, গ্রকাশশীল ও স্বচ্ছ । 
এর ব্যক্তিস্বে চেতনার স্ফুটতর প্রকাশ। কারণ ইনি 
ব্যক্তিচেতনার মূল আশ্রয় । এর বিকাশ হয় স্থষ্টির কোনে! 
কালে, ইনি আদিম পুরুষ নন। আদিমপুরুষের অস্ষ্টব্যক্তিত্ 
{ uncreated personality ) আছে । কিন্ত তার ব্যক্তিত্বের 
অর্থ এই যে তার মত আর কেউ নেই। তিনি সবিশেষ 
বলেই ব্যক্তি--তাকে পুরুধোত্তম বলা যাঁয়। তার ভেতর 
স্থুল ও সুক্ষ্ম, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে। কিন্তু 
হিরণ্যগর্ভের ব্যক্তিত্ব এ রকম নয়, তার জ্ঞান ও শক্তি গৌণ। 
জীবের অপেক্ষা অধিক হ'লেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তার সীম! 
আছে। তিনি ভার ভ্রীবভীবকে অতিক্রম কর্তে পারেন 
ন! । সত্তাতিশয্যে ভার উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, জ্ঞান, শক্তি, 
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সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক বেশী । যোগযুক্ত, জ্ঞান নিষ্ঠ, 
কল্যাণরত ভিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত । ভাই ঈশ্বরীয় 
জ্বানধারার সঙ্গ পরিচিত । এই সব কারণে তাকে হিরপাগভ 
ধলে-_ ভার আন্তর তেন্সোময় । সুষ্টজগভে হিরণাগর্ডের স্থান । 
নিতা ক্টুরিত জ্ঞান ও কল্যাণে পূর্ণ ঈশ্বর হিরণাগভকে অতিক্রম 
করেন । হিরণ্যগভ স্বষ্ট, ঈশ্বর নিত্য । প্রলয়ে হিরণাগর্ডের লয় 
হয়, কিন্তু ঈশ্বরের লয় হয় লা। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের নিঙ্কলঙ্ক 
বিকাশ হিরণ্যপর্ডে । 


শব্দ ও ব্ৰহ্ম 


উপনিবদে শব্দত্রক্ষর কথা আছে। প্রাচীনকাল থেকে 
শব্দ ও অর্থের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। 
শব্দ অর্থকে জ্ঞাপন করে। ঘট, পট, মঠ এর! শব্দ; এদের 
বিষয় হচ্ছে ঘট-বস্তু, পট-বস্ত, মঠ-বন্ত্র | কিন্তু প্রাচীন 
শ্ব্দশান্রে শব্দের কারণ ও কাঁ্ধ্যাবেস্থ। স্বীকার কর! হয়। 
স্বষ্টবন্তুর একট! সংজ্ঞা আছে। এই সংস্ক! শব্দ বা শাম) 
কিন্তু এ শব্দ সাধারণ শব্দ । এ শব্দ ভিন্নও পর! শব্দ আছে, 
তা অনাদি, সুষ্টির প্রারস্ভ থেকেই বিদ্যমান। তাকে কানে 
শোনা যায় লন) এ হ'ল নিঃশব্দের শব্দ ( Voiceless 
V০i০০ )। শব্দ শাস্ত্রের আচারের একেই বস্তু বলেছেন। 
বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা বাজ্য় বিশ্ব। নামরূপ ক্রিয়াই 
বাস্তব বিশ্ব । বিশ্বন্প্টির প্রথম স্পন্দনই শব্দ বা নাদ। নাদে 
বিন্দুর উৎপত্তি। সাধারণ দৃষ্টিতে রূপ যেমন বস্তু থেকে 
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পৃথক, যোগজ দৃষ্টিতে কিন্ত বস্ক দূপ থেকে পৃথক নয়। 
পদার্থের সুন্সূরূপের বিচার করলে দেখি, শব্দ সমাবেশ ভিন্ন 
ক্কার্থ বলে কোন কিছুই নেই 1! শব্দ-তরঙ্গ স্থক্ট্ুরপ ও সংদ্ৰা! 
{ form and 05) প্রান্ত হয় এবং বস্থর মত আবভাসিত 
হয়) বস্তুতঃ শব্দ তরঙ্গ ভিন্ন বস্তুর কোল সন্তভা নেই । 
শব্দতরঙ্গই স্প্টির মূল । বাকের স্থূল বিকাশ অর্থ। বাকের 
নুক্রূাপে শব্দই নিহিত আছে । বাকৃই শব্দ । বাকের ্থৃক্ষ 
সঞ্চার হয় রূপে, রূপের ভাবনায় ও সংজ্ঞায় প্রক্কাশ। প্রজ্ঞা 
বাক্‌ রূপেই প্রকাশিত হয়। এই বাকৃকে অবলম্বন করে 
প্রচ্জীলোকে আরোহণ করতে পাবি । 


বাক্‌ ও অর্থের সন্বদ্ধ বল! হয়েছে । এই যে সম্বন্ধ এর 
সংযোগ হয়েছে কুষ্টির আদিম অবস্তা থেকে । তাই কেউ 
কেউ বলেন এই সংযোগ ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত। ঈশ্বরের 
ইচ্ছাকৃত বলার চেয়ে নৈসঞ্জিক বলাই আরও ভাল। ঈশ্বর 
ইচ্ছ। করলেও এই সম্বন্ধের বিচাতি কখনও হয় না । 


স্কুল বস্ক এখানে কিছু লেই। যা আছে তা নাম ও রূপ । 
তাই বাহ্গয় জগভই জগতের প্রকৃতরূপ । বসন্ত রূপ জগতের 
পেছনে থাকলেও অপাধিব_ত! স্প্টির মূল উৎস । এই 
বাশ্ময় বিশ্বে প্রবেশ করতে পারলে সাধারণ বস্তুবোধের 
সীমাকে অতিক্রম করি । 


শব্দ বিকশিত হবার আগে প্রাণের সঞ্চার হয়| প্রাণই 
বিশ্ব প্রকাশের শক্তি। অব্যক্তের ব্যক্তপ্রকাশ প্রাণের 
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কম্পনে । প্রানের কম্পন আকাশকে অভিঘাত করে' শব্দ. 
বঙ্গ সৃষ্টি করে। এই জন্যেই প্রত্যেক শব্দের একটা রূপ 
আছে । প্রাণকম্পন ও আকাশের ব্যাপ্তি তারতম্য অনুযায়ী 
এই রূপের বিকাশ 1 কোন শব্দে প্রাণের কম্পন হয় গুরু, 
কোথাও বা লদ্দু। মন্ত্রের উৎপন্তি প্রাণের আকাশের ওএপোর 
অভিথাত থেকে । প্রাণের কম্পন ও অভিঘাঁতি যত বীর 
( শব্দ যত স্ক্ম হবে ১৮ আকাশের ওপর অভি্বাতও তত 
শান্ত । এই আঅভিঘাতের তারতমান্ুসাঁরে অন্ত্রের স্বরূপ 
নির্ণয় । মন্ত্রের দ্বারা মহাপ্রাণে ও স্বল্মাকাশে কম্পনের 
সঞ্চার । প্রর্ভোক আন্বটি এরূপ শক্তির গ্োতক । তার 
ভেতর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে ক্রমশঃ 
ভর্ধাভিযুখে নিয়ে যায় এবং বৃহত্তর বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। 
মশ্তের কাজ এই । আমাদের স্বাভাবিক চেতন! থাকে বিষয়ে 
আকৃষ্ট ও বদ্ধ । অপরিচ্ছন্ন চেতনার স্বাভাবিক বৃত্তি অনুভব 
কবি নে! এই তন্থুভব বিকাশের জন্যে শব্দ বা মন্ত্রের 
প্রয়োজন । চেতনার অবকাঁশে প্রতিভিভ হবার শব্দ একটি 


কৌশল দাত্র। 


উপনিষদ শব্দ-ত্রন্মবাদকে এই জন্তাই গ্রহণ করেছে। ব্রক্ধ 
শব্দরূপে প্রকাশ পান। শব্দ তার প্রতীক । এই শব্দ 
প্রণব (৬)1 অন্ুভবলিদ্ধ ব্যক্কিরা বলে থাকেন এর 
এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে স্কুল ও স্থন্্ম বিষয় 
থেকে মুক্ত করে মহা অবকাশের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে! 
মহাকাশে সব বিশ্ব লীন হয় । থাকে মাত্র অবকাশ, নাদ 
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ও চেতনা । আমরা স্থূল আকাশ ( Physical Space ) 
থেকে মুক্ত হয়ে চেতনার অবকাশে ( Spiritual Space ) 
প্রবিষ্ট হই কঠোপনিষদে বলা হয়েছে এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, 
এই অবলম্বন পর, এই 'অবলম্বনকে জেনে ত্রহ্মলোকে মহিমা 
প্রাপ্ত হয়, ত্রক্ষভূভ হয়; সম্তণ নিশুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। 


এই অবকাশের সাক্ষীই আত্ম! । শব্দের একটি কেন্দ্রাভিমুখী 
শক্তি আছে। সেই শক্তি বিক্ষিপ্ত চেতনাকে কেন্দ্রে 
প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি চেতনাকে অন্তঃকরণের 
সংকীর্ণ সীমার গণ্তী থেকে মুক্তি দেয় ও তার স্বীভীবিক 
আঅসীমহ্ছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । এ ভাবে শক-ত্রক্ষ 
সাধন! অ্রক্মনিষ্ঠা ও স্থিতির কারণ হয়। চেতনা সাধারণতঃ 
কাল ও দেশের ভেতর দিয়ে বিশ্ব প্রকাশ করে। এ কিন্ত 
দেশ ও কালের বাবধানের অভীত। চেতনার পূর্ণ লাড! 
হলে মনে করি চেতনা অসীম, অস্তকরণ চেতনার উপাধি 
মাত্র । এই উপাধি থেকে মুক্ত হলে চেতনার স্বরূপ 
আপনি প্রকাশ পায় । শক ব্রশ্ম-প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই তাকে 
শব্দ-ব্রন্ধী বল! হয় । অবশ্য সব শব্দের এশক্তি নেই । যার 
আছে তাকেই শবক-ব্রহ্ধ বল! হয়। 


ব্রহ্ম সগুণ ও নিপুণ 
আগে যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছি তা থেকে ব্রহ্ম-স্বরূপ 
সম্বন্ধে একটা খারণা হওয়া উচিত । সে ধারণাকে আরও 
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ই করবার চেষ্টা করবো । উপনিষদ মূর্ব ও অমূষ্ভ ত্রন্মের 
কথা বল! হয়েছে । | 


ব্রন্মাকে জগতের সঙ্গে সঙ্বন্ধ দ্বারা নির্ণয় করা যায় এবং 
তাকে সকল সন্বন্ধশুন্ধ স্বরূপেও জান! যায়। যখন তার শুদ্ধ 
ম্বরূপের কথা হয় তখন তিনি উপাধিশুন্ত, নিগুণি। নিপুণ 
বলতে বুঝি তার স্ববপে তিনি আছেন-__আর কিছু নেই । 
এমন কি কোন গুণ বা ধশ্মড না তিনি স্বরূপে সৎ, চিৎ 
এবং আনন্দ__জসচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, ধন্ম নয় | 


বস্তুর ছুটোদিক,সত্তা আর ধন্ম। ফুলের গুণ সৌন্দর্য, 
সৌরভ, কোমলত। । কিন্তু এই গুণগুলিই ত’ ফুল নয়__ 
তার একটা সন্তাও আছে যাতে এই গুণঙ্চলি সরিবিষ্ট। ' 
সাধারণতঃ প্রত্যেক পদার্থেরই এই রকম ছুটী দিক। 
গুণগুলি পদার্থের বৈশিষ্ট্য । সত্তাকূপে একটি ফুলও যা 
একটি ফলও তা। ফুলের সত্তাও সত্তা, ফলের সত্তাও সস্তা | 
গুণই দেয় সত্তার বৈশিষ্ট্য জলের শৈত্যগুণ জলকে অগ্নি 
থেকে পৃথক ক্র । কিন্ত সত্তারূপে তাঁদের কোন ভেদ 
লেই। জল-সন্থা সত্তা, অগ্নি-সত্বাও সতত ৷ 


ধশ্া-ধশ্ব, সম্বন্ধ নিগুণে থাকে লা) নিগরন শব্দে গুণের 


অভাব বু$ঝায়। এই ধন্দমবিহশীন সত্তা ব্রন্শের আছে । অবস্থা 


কেউ কেউ বলেন ষে ত্রন্দে সৎ, চিৎ, আনন্দ ধন্মরূপে থাকে । 
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এ ভাবকে অবলম্বন করে ভারা ব্রন্মের নিগুণ স্বরূপ মানেন 
না। " এবং তার নিগুণ শব্দের অর্থ করেন গুণের আতিশয্য, 
অভাব নয়। ব্রঙ্গ এত দিব্য গুণ আছে যার নির্ণয় হয় লা । 
এসতে ব্ৰহ্ম সগুণ । উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে যেখানেই গুণের 
কথ! বলেছে, সেইখানেই সঞ্ডণ ত্রহ্মের কথা । যদি ক্রচ্ষের 
গুণাতিশখাই নিগুনবোধক হয় তবে নিপুণ কথাটি নিরর9৫থক | 
কারণ গুণাতিশয্যকে সঞ্ণ শব্দ দ্বারাও “বোঝা যেতে পারে । 
মানস জ্ঞানের স্বভাববশে সৎ, চিৎ, আনন্দকে পৃথকভাবে 
বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু পদার্থের এই ধর্ন্মকল্পনা তার স্বক্মপ 
কল্পনা নয়। সংই চিৎ, চিৎউ আনন্দ । 


ভ্ৰহ্ষের মানস ও অতিমানস ধারণ আছে । মানস ধারণায় 
| সৎ, চিৎ আনন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় $ প্রত্যেক গুণটির 
নিজন্ব স্ক.ত্তি আছে । মানস ধারণ! গুণকে তব হতে পৃথক করে 
করে দেখে সম্পূর্ণ অভিন্নক্বপে দেখেনা । পুর্ণ অভিন্নরূপে 
দেখলে তত্ব ও তন্বগত গুণের কোন ভেদ থাকে লা। শুণের 
স্কন্তি আছে । অনন্ত-কল্যাণ গুণাকর রূপে তিনি প্রতীত হন ৷ 
কিন্ত গুণের স্ফু্তি যেখানে নাই সেখানে সত্তার প্রকাশ । এই 
অখণ্ড প্রকাশে খণের কোন অবভাস হয় ন! বলেই 
ত্রন্ধা নিগুণ। গুর্পের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় না বলেই তত্ব 
অভিমানপ ॥ বৈশশিষ্ট্য মানস প্রভ্যক্ষের বিষয়». সামান্য 
অতিমানসের বিষয় । ত্রন্মের সংণ ধারণা, মানস ধারণণ ; 
নিগুণ অভিমানস ধারণা | অতিমানস হলেও ইহ! স্বরূপত্ভৃত 
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ধারণা । গুণ সত্তাকে অধিকার করে থাকে 5 সত্তা গুণকে 
অধিকার করে খাকে লা । পু 


উপনিষদে পরম সত্তাকে আনন্দ বলে গ্রহণ করার ভেতর 
একটা বিরাট দৃষ্টি আছে। আনন্দকে মনে করি বিষয় 
বিষয়ীর সম্বন্ধ থেকে উৎপন। কিন্তু এতে দৃষ্টির প্রসারতা 
নেই । »ষিতে আনন্দকে অনুভব করি, স্থিতিতে আনন্দকে 
অন্থুভব করি । আনন্দের ধারণা সাধারণতঃ এ দুই স্তরে 
লিবদ্ধ। কিন্তু উপনিষদে আনন্দকে বল! হয়েছে ভব্ব। 
ভন্তে আনন্দ না থাকলে, প্রকাশেও্ড আনন্দ থাকে না। 
স্থট্টিতে আনন্দ বহুধা প্রকাশ পায়__নামে, রূপে, ক্রিয়ায়_ 
কিন্ত ব্রশ্দে আনন্দের কোন রূপ নেই, সঞ্চরণ নেই । প্রকাশ 
ও আনন্দ অভিন্ন । যেখানে প্রকাশ নেই আনন্দও সেখানে 
নেই । পুর্ণ প্রকাশই আনন্দস্বরূাপ । সত্তা, প্রকাশ ও 
আনন্দকে পৃথক করে বুঝি বলেই এদের অভিন্পভীব 
ধারণ। করা কঠিন। কিন্তু বর্ষের নিরাবরণ সত্তার 
ভেতর প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন হয়েই থাকে । বারা 
ত্রন্মের এই অপ্রাকৃত ব্বরূপের ভেতর গুণভেদ স্বীকার 
করেন, তাদের মতে ত্রন্ছের তিনটি গুণ ( attributes )। 
এই স্বীকৃতির মূলে আছে মানসাম্ভূতিৎ যা আমাদের 
সত্তার, চেতনার ও আনন্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়ে 
দেয়। কিন্তু জ্ঞানের যে ভূমিকায় সপ্ত আনম্বদূপে ও 
' চেতনারূপে প্রতিভাত, তার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই এ 
কথা বলি। 
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' - ব্ৰহ্মশক্তি ও (দেবশক্তি 


ব্ৰহ্মই শক্তির আধার। জগতের সকলের শক্তিই ব্রহ্ষশক্তি । 
সূর্য্য, চন্দ্রমা, বরুণ সকল দেবগণের শক্তিও ত্রহ্মশাক্ত। 
প্রত্যেকের শক্তিকে নিজন্ব কল্পনা কর! খে ভুল এ বিষয়ে 
উপনিষদে অন্দর একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবান্ুর 
সংগ্রামে দেবতারা ক্য়ী হয়ে এলে তাদের ভেতর অভিমান 
উপস্থিত হয়। ভার! মনে করেন ভাদের শক্তির দ্বারাই 
সংগ্রামে জয় লাভ হয়েছে । তখন এক যক্ষ তাদের কাছে 
এসে উপস্থিত হল! 


এ যক্ষ কে দেবগণ বুঝতে পারলেন না। তখন তারা 
অগ্নিকে বল্লেন, “জাতবেদ ! তুমিই আমাদের মধ্যে তেজন্ী, 
তুমি দেখত এ যক্ষ কে ?" 


অগ্নি স্বীকৃত হযে যক্ষের কাছে গেলেন? যক্ষ তাকে 
জিজ্ঞাসা কর্লে-_-“তুমি কে £” 

অগ্নি উত্তর করুলেন__-“আমি জাতবেদ1 ।” 

বক্ষ প্রশ্ন করলে-__“কী তোমার শক্তি ?” 

অগ্নি উত্তর করলেন-__“পুথিবীতে যা কিছু আছে আমার 
শক্তির দ্বারা দহন করতে পারি ।” 

তখন যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সামনে ধরে বল্লে- প্এই 
তৃণগাছ দক্ষ করত 1” 
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অগ্নি যথাবিধি শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তৃণ দগ্ধ 
করতে সক্ষম হলেন লা। 

অগ্নি তখন দেবগণের কাছে ফিরে গিয়ে বল্লেন, “কে এ 
যক্ষ তা জানতে পারলাম ন! 1” 

তখন দেবগণ বায়ুকে বল্লেন “ভুমি একবার যাঁও দেখ ত 
এ যক্ষটি কে £% 

বায়ু উপস্থিত হলে যক্ষ ক্িস্তাপা করলে__ভুমি কে ?” 

বায় জ্ববাব করলেন্‌্_ “আনি বায়ু ।” 

প্রশ্ন হল__“কী তোমার শক্তি }” 

“আমি সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি ।” 

তখন একগাছি তৃণ রেখে যক্ষ বল্লে_ “বেশ! এ 
তূণগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ত দেখি | 


বায়ু তার বথাহযোগা শক্তির ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু 
তৃণগাছ বিন্দ্বমাত্রও স্থীনচাত হ’ল না। বায়ু প্রতিহত হয়ে 
গিয়ে দেবতাদের বল্লেন যে তিনি যক্ষের বিষয় কিছুই 
জানতে পারলেন লা । 


তখন দেবগণ ইন্্রকে বল্লেন, “তুমি যাও, দেখ কে এই যক্ষ |” 
ইন্দ্র স্বীকৃতি জানিয়ে, সেখানে উপস্থিত হলে, যক্ষ তিরোঁহিত 
হল- ইন্দ্র তাকে দেখতেই পেলেন না । তিরোহিত হয়ে 
সে যক্ষ আকাশমণ্ডলে হৈমবতী বিচ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। 
এই হৈমবতীই ভ্ৰহ্ম শক্তি । ইনি “মায়া? । 
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সকল শক্তির মূলে এই শক্তি। দেবতাদের আগ্মশক্তির 
" অভিমান দূর করবার জন্তে এ আখ্যায়িকাঁটির অবতারণ। | 
বিশ্বশক্তিই মায় । পাছে কারও মনে হয় তার নিজে শক্তিতে 
সে মহীয়ান, এইটেই সংশোধন করে দেয় উপনিষদের সুন্দর 
গলুটি | উপনিবধদে সর্ধ্বত্রই চেষ্টা হয়েছে ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে 
বিরাটকে বরণ করার । নিজের শক্তির ওপোর অভিনাল 
হলে বিরাট দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায় । বিরাটের সংস্পর্শচ্যুতি হলে 
কোন শক্তিই থাকে ন! শক্তির বিরাট দৃষ্টি বা ত্রহ্মতৃষ্টি 
আমাদের প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করে । 


জীব ও ব্ৰহ্ম 


উপনিষদে চারিটি বাক্য আছে, যাকে অহাবাকা বলা হয়। 
মহাবাকা চরম সতাকে প্রকাশ করে- বিশেষতঃ জীব-ত্রহ্ম 
সম্বন্ধ বিষয়ে । এই চারিটি বাক্য হচ্ছে, “অয়মাত্ধ| ব্রহ্ম,” 
প্রক্ঞানং ত্রন্ম,” “অহং ভ্রহ্মাস্মি,” “তত্বমসি”।  চারিটি বেদের 
চারিটি মহাবাক্য । 


শ্তিবাক্য পৰ্য্যালোচনা করে" জীব-ত্রহ্ম সন্বন্ধ মীমাংসায় 
উপনীত হতে হবে। সাধারণতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বল! হয় জীব অঞ্জজ্ঞ,। ঈশ্বর সর্ববজ্ঞ। জীব 
ব্য্টিচেতন, ঈশ্বর সমষ্টিচেতন । ঈশ্বর থেকে জগৎ স্থ্টি 
হয়েছে । এই বিশ্ব স্থষ্টির আগে সৎরূপেই থাকে, সেই সৎ 
এক ও অন্িভীয় । দ্বিতীয় কোন পদার্থের স্ষ্টিতে প্রয়োজন 


তি 


উপনিষদের আলে! 


হয়লা। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বল! হয়েছে যদিও জীব ঈশ্বর 
থেকে পৃথক তবুও আত্ম| পরমায্মার স্বরূপ । মহাবাক্যগুলি 
এই সতোর পরিচয় । 


সহাবাক্যগুলির অর্থ পরিক্ষার হওয়! উচিৎ । জীব আল্ন্ঞ, 
ভার বেদনা আছে, ক্রিয়! শক্তি আছে, জ্ঞান আছে । এগুলি 
তার অহংবোধের ভেতরই প্রকাশ হয় । আমি জ্ঞানী, আমি 
কর্তা । এই বোধ তার 'প্রকুত স্বরূপ । এই “আমি” 
বোধকে অবলম্বন করে তার ক্রান, ইচ্ছা, ক্রিয়া । 
“আমি” কি? এই প্রকৃত প্রন । এবং এই “আমি” 
ন্রানের বিভিন্ন অবস্থায় কেমন ভাবে প্রকাশ পায়ে তাই 
হল দ্রষ্টব্য । 


জীবস্থ আমাদের অপার আরোপিত : আঅবস্থাবিশেষে থাকে, 
আবন্াবিশেষে থাকে না। এই আরোপিত জীবতকে নিয়েই 
ঈশ্বরের সঙ্গে সন্বন্ধের কথা উঠতৈ পারে ॥। কারণ সম্বন্ধ 
ব্যক্তিতে। যেখানে ব্যক্তিত্বের লয় সেখানে সম্বন্ধের কথা ওঠে 
না। মেইন্জন্যে জীব ও ঈশ্বরের সম্বদ্ধের কথা তখনই হয়, যখন 
আমরা জীবের ও ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা মনে করি। 
ব্যক্তিত্ব (72299172111 ) কথাটি দর্শনের বড় কখা। 
কারণ একে অধলম্বন করে আমাদের ব্যবহার । 
তাই জীবের সঙ্গে বিরাট ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্বন্ধের কথা। 
উপনিষদে এই ব্যক্তিবোধ স্বীকৃত হয়েছে, স্বগে ও 
ক্াঁশরশে | অতএব এই ছুই অবস্থাকে নিয়ে ঈশ্বরের ও 
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ব্যক্তিবোধের কথ। আছে। ব্যষ্টি ও সমসষ্টিচেতনাকে 
নিয়েই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। এই ছুই অবস্থাতেই ব্যষ্টি 
ভাবকে অবলম্বন করে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখান 
হয়েছে। ঈশ্বরকে কখনও অন্তর্ধানী পুরুষ বল! হয়েছে । 
এ থেকে বোঝ! যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আঁনাদের ভেতর 
অন্তস্থাত। স্বপ-জ্রগতে স্থহ্ম বিশ্বে বিচরণ করি। সমষ্টি- 
চেতন এখানে সমষ্থি-ন্বপ্রের অধিস্ঠাতু পুরুষ । জ্ঞানের 
প্রসার্ভাব সমষ্টিগত চেতনার সকল শক্তি ও এশর্যর সঙ্গে 
পরিচিত হই । এই পরিচয় প্রত্যক্ষ পরিচয় । যদিও 
উপনিষদে ঈশ্বরোপাসনার কথ! অলেক আছে, তার কিন্তু 
লক্ষ্য হচ্ছে জীবকে ঈশ্বরের সক্ষে অভির্নভাবে প্রতিষ্ঠিত 
কর1। অভিম্মভাবে প্রতিষ্ঠা করেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে 
হর । ভেদ বুদ্ধিকে উপনিষদ স্বীকার করেনি। 


জীব ত্রহ্ম সম্বন্ধ নিয়ে পরবস্তাকালে উপনিষদকে অবলম্বন 
করে’ নানাবিধ মত প্রচারিত হয়েছে। সঙ্বদ্ধ নির্ণয় তিনটি 
শ্যায়ের দ্বারা কর! যায়। একটি ভেদ স্যায়, একটি ভেদাভেদ 
ম্যায়, একটি অভেদ স্যায় । 


ভেদ স্যায় সকল বিষয়েই পরস্পর ভেদকে অবলম্বন করে। 
বিষয় বিষয়ীতে ভেদ, গুণ গুণীতে ভেদ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়তে ভেদ, 
নানা ভেদের ধারণা করা হয় ( এই মতে জীব ও আ্রন্ছে 
নিত্য ভেদ বর্তমান । কখনও এই ভেদ নষ্ট হবে লা! 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের মতে ছুটি বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর 
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পৃথকভাবেই বিবাজ করে। এই হল মধব সম্প্রদায়ের 
মভ | 


ভেদাভেদ ম্যায় পদার্থের ভেতর চিরম্তন ভেদকে গ্রহণ 
করে না। ভেদ ও অভেদকে সমন্বয় দৃষ্টিতে দোখে। 
অভেদ ৪ ভেদ পরস্পর সংবদ্ধ। আভেদের ভেতর ভেদ 
থাকে । ভেদ অভেদেরই কোন বিশেষ ভাবকে বা রূপকে 
ধাক্ত করে । ভেদ আভেদের সঙ্গে যুক্ত | যার। ভেদাভেদবাদৌ 
তারা জীবকে ঈশ্বর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন বলেন না, অভিন্নও 
বলেন না। তাঁদের মতে ঈশ্বর আঙ্গী, জীব তার অঙ্গ । 
ভেদীভেদবাদীর মতে জীব ও ঈশ্বর দুইই সত্য, পৃথকরূপে নয় 
অপুথকরাপে । ব্রহ্ম আঅবয়বী, জ্রীব অবয়ব। এই হ'ল 
রামানুজ সম্প্রদায়ের মত ॥ 


তা! ছাড়াও অভেদ ন্যায় আছে৷ এই ন্যায় ভেদাভেদের 
একত্র অবস্থিতি স্বীকার করে না । অভেদ ও ভেদ পরস্পর 
পথক । অভেদে কখনও ভেদ থাকতে পারে না। ভেদটা 
প্রতিভাল মাত্র, অভেদই সতা । অভেদবাদীরা এক অখণ্ড 
সত্যের মহিম! ঘোষণা করেন। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের 
কথা বলা হলেও পরসতত্বের কথা তখনই বল হয়েছে যখন 
তাদের একত্বের প্ৰতিপাদন করা হয়েছে। এই একত্ব 
চৈতন্ঠোর একত্ব । জীবতত্ব ও ঈশ্বরতত্ব একই চৈতস্যোর উপাধি- 
ভেদ মাত্র । এই উপাধিকে বাদ দিলে এক চেতন সত্তাই 
থাকে । উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্ন ভাবে ভাববার কথা 
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আছে। তাদের ন্বরীপর্কে অবলম্বন করেই অভিন্ন ভাবনা! 
হয়। তাদের কোন শক্তিকে অবলম্বন করে নয় । ভাবনার 
গভীরতায় জীবের ব্যাপক বোধের অনুভূতি তার শক্তির 
বিকাশ হলেও, স্বরূপের প্রকাশ নয় ) 


তত্রমসি 


জীব ও ব্রান্ষধোর আলোচন! আগেই করেছি । দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, 
ও অদ্বৈতবাদের দিক দিয়ে এই বাকের অর্থ বিভিল্প । দ্বৈত- 
বাদ জীব ও ক্রহ্দমের ভেদ মানে । ( তত্বমসিকে অতত্বমসি বলে 
ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মা হতে ভিন ও ভ্রক্ষমে আশ্রিত )। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ “তৎ৮”ও পত্বম”, ঈশ্বরও জীবের সঙ্গে একটি 
সম্বন্ধ স্থাপিত করেন; এই মতে জ্রীবের সঙ্গে ঈশ্বরের 
লিতা সম্বন্ধ । বিশিষ্টা্বিত মতে তত্ত্ৰমসি বাক্যের অর্থ, 
“ভুমি তাঁহার” । অদ্বৈত বাদে অর্থ, “তুমি তাই |” দাৰ্শনিক 
সিদ্ধান্ত যা হোক না কেন অধ্যাত্ম জীবনে এই বাক্যের একটি 
গভীর অর্থ আছে । সন্বন্ধ নির্ণয় করে ‘বিশেষ’ ও “অদ্ধৈতের 
সমশ্বয় সম্ভব কিনা সেটি দর্শনের বিচাৰ্য্য । অধ্যাত্ম জীবনের 
অনুভূতি সম্বন্ধমূলক হ’তে পারে, কিন্তু সমন্বন্ধবোধই অধ্যাত্ম 
জীবনের সবট! নয়। সম্বন্ধবোধ মানস বুদ্ধি প্রস্থত, অধ্যাত্ম 
জীবনের অনুভূতি মানস বুদ্ধির অতীত । 


্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদধৈতবাদ, অদ্বৈতবাদকে দার্শনিক মীমাংসা 
কূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এদের একট! 
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অধ্যাত্মান্থুছতির দিক আছে । কোন দার্শনিক মীমাংসা শুধু 
তত্বের বিশ্লেষণে পরিতৃপ্ত হয় না। সে মানব জীবনের 
গভীরতম অধ্যাত্ম রহস্য সম্বন্ধে কোন সুচিস্তিত ধারণা প্রতিষ্ঠা 
করতে বাধ্য । নইলে জীবনের পক্ষে সে কাধ্যকরী হয় না। 
মানুষের সন্ার গভীরতা থেকে উত্থিত হয় একট! আস্পৃহা 
বিপুলতর জীবন ও বোধের দিকে । এই আস্পুহাকে ভারভীয় 
চিন্তাধারা শ্রদ্ধা করে, কারণ জীবনের মূলে আছে এইরকম 
একটি অসীমের প্রেরণা । কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টা্বিত- 
বাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলেই বিরাট ও ভূনার অঙ্ণুভবকেই 
অধ্যাক্ম জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন । কিন্তু এই 
ভূমাকে আস্বাদন 'ও অনুভব করবার প্রণালী হচ্ছে বিভিন্ন । 


তলাদী বিরাটকে গ্রহণ করলেও জীবাত্মাকে পরমাস্ধ! 
থেকে পৃথক করেছে সর্ব্বকালের জন্যে, এমন কি মুক্তির 
ফাবস্থাতেও । পরমাত্ম। কখনও জীবাজ্মীর সঙ্গে অভিন্ন 
হতে পারে না, যদিও জীবাসত্মা পরমাস্মাকেই মুক্তিভূমিতে 
আন্বাদ করে। প্রমাত্রার সঙ্গে জীবের তেদ-কল্পন) 
কর! হয়। প্রত্যেক জীবের একট! জগত আছে। তারই 
ভাবানুযারী পরমাত্মাকে গ্রহণ করে। পরমাস্সাস্ুভূতিজনিত 
সুখ, কল্যাণের আশ্রয় জীব হলেও জীবর্থের ভেদ চিরকাল 
থেকে বায় । | 


বিশিষ্টাদৈতবাদী এই বিরাট চেতনসত্তা ও আনন্দের 
অনুভূতিকে অধ্যাস্ম-জীবনের পরমবস্য বলে গ্রহণ 
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করেছে, এবং জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট সম্বন্ধ 
ম্বীকার করেছে । অধ্যাত্মজীবনে জীব বিরাটকে শুধু 
অনুভব করে লা, আস্বাদ করে আপনার প্রিয়রূপে । 
এই প্রিয়ভাবনাই দেয় আনন্দ ও অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ । 
নানা রসে জীবনকে করে সমৃদ্ধ । সন্বন্ধবোধ দেয় জ্ঞান, 
প্রিয়বোধ দের আনন্দ। এই প্রিয়বোধেই আত্মীয়তার 
প্রতিষ্ঠা । আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রিয়ভাবের সঞ্চার । 
পরমাস্মার সঙ্গে আত্মভাব যত দুঢ় হর, প্রিয়ভাব বা 
রতি তত গাঁড় হয়। এই প্রীতি বা রতি হল অধ্যাস্ম 
জীবলের স্বরূপ। দ্বৈভ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই মমত্ব ভাব 
অধ্যাত্ম জীবনের মূলে থাকলেও, ভেদ জ্ঞানকে একেবারে 
লোপ করে না। ছ্ৈতবাদী পরমাত্মার সঙ্গে প্রিয়বোধ 
প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবকে চিরকাল ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। 
জীবের স্বজূপস্ট সেবক । কিন্ত সেবা, সেবক ভাবের ভেতরে 
ঘে একটা একহের সুত্র আছে, যাকে অবলম্বন করে সেবা, 
সেবক ভাবের ভেতর রস ও আনন্দ সঞ্চার হয়, সে দিকট! 
ভার! দেখেন না | 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এই প্রেমশ্টত্রকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের 
সঙ্গে একত্র ভাবন! প্রতিষ্ঠিত করেল । যিনি প্রিয়, তার 
ভেতর আমাকেই পাই_ তিনিও আমার ভেতর তাকেই 
পান। শ্র্রিষ়ের ভাবনা এই ছইকে এক করে। যেখানে 
ছইএর ভেতর এই একত্ব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হয় সেখানে 
প্রিয়ের ভাবনা পরিপূর্ণরাপ নিতে পারে না। অধ্যাত্ম- 
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জীবন ভেদকে অতিক্রম করেই চলতে চায়, কারণ ভেদ 
দূরশ্ব স্যষ্ি করে, অথচ অধ্যাত্ম জীবনের মুল হচ্ছে দূরত্বকে 
সারয়ে দেওয়া । এই একত্ব আন্ুভব স্পৃহাই দিয়েছে অধ্যাত্ম 
জীবনের ভিন্তি, তাই পরভবুকে প্রিয় বলে গ্রহণ করলেই 
তাঁর সঙ্গে সাযূজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সাযুজ্য শুধু সম্বন্ধ নয়, 
তার ভেতর আছে একাত্ম ভাবের সঞ্চার 1 ভেদ থাকার 
জন্যেই প্রিয়কে পাবার আনেগ । শক্তি সক্চারের দ্বার! জীবে 
ঈশ্বরের বিরাট জপের বিকাঁশও হয। কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে 
পূর্ণকূপে এক হওয়া! যায় না) 


ঈশ্বরানুকূতি বজরস পুর্ণ। জীব এই রসের অনুভব করে। 
আথচ এইরূপ ভোগ করে অভিন্ন হয়ে । আদান প্রদান 
আনন্দ যজ্ঞের রীতি । এই বিশ্ব উল্লাসের স্কপ্তিতে পুর্ণ 
এইট আনন্দ-যজ্কে আত্ম নিবেদন করে ঈশ্বরের সারূপ্য 
লাভ কর! জীবের চরম শাস্তি । এই আনন্দযন্ত্র, বিশ্বখন্ঞ ) 
জীব তাঁর ক্ষুত্রতা, ভার দেশ কালের জ্ঞানের সীমাকে 
অতিক্রম করে ।- বিশ্ববোধে ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে বিশ্বধ্তত 
উদ্যাপন করে; বিশ্বাতীত যজ্ছে জীব মুক্ত হয়েও হয় 
ঈশ্বরের সেবা ও সুখের কারণ : বিশ্ব যজ্ঞের কাল আছে। 
বিশ্বাভীত যন্তের ও আনন্দোৎ্সকের কোন কাল নেই। 
বর্বকালে সে নিত্য আনন্দে পূর্ণ । এখানে শক্তির আবেগ 
এত গভীর যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধ সর্বদা প্রকাশ পায় 
না । প্রেমের ও শক্তির আবেগে এই ভাব হয় ক্ষণিক । 
এটি স্থায়ী নফ়। কারণ তত্বত: ভ্রচ্ধ ও জীবের অভিন্নভাব 
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তার! স্বীকার করেন না! এবং তত্বত; অভিন্ন হ’লে প্রেমের 
কোন ক্রিয়া থাকে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি বিরাট 
লমস্বয়ের বোধ এই অবস্থায় স্ফর্ভ হয় । | 


এখানেই আদ্বৈতবাদের  বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ থেকে তকফ্াৎ। 
অদ্দৈতবাদী বলেন, প্রেমের উপজীপ্য আনলন্দ--আনন্দই রস | 
আত্ম আনন্দস্বরূপ। প্রেমের স্বাভাবিক গতি আঝ্মার 
দিকে । এই আত্মবোধের স্কুরণ সকলের ভেতর, তাই তারা 
প্রিয় । আত্মবোধ ব! স্পর্শ যেখানে নেই, সেখানে প্রিয়ভাবও 
নেই । আত্মার প্রিয় অদ্বৈতবাদে যেরূপ ন্বীকৃত হয়েছে, 
অন্য বাদে সে রকম হয়লি। অন্যত্র পর্মাত্মাকে 
প্রিষ়রূপে গণ্য কৰা হয়েছে, অদ্বৈতবাদেও পরমায্মাকে 
প্রিয় বলা হয়েছে । পরনাসত্মা আত্মা থেকে অভিন্ন এবং 
আত্মারই স্বরূপ । অদ্বৈতবাদে আত্মা পরমত্মার অভিন্ন অবস্থাই 
আনন্দের স্বন্ূপ অবস্থা, লিরুপাধিক অবস্থ! । নিরুপাধিক 
আনন্দে প্রীতি স্বাভাবিক, ভা” সভিকিরে প্রীতিরই রূপ । 


এই সব অবস্থা ভিন্ন “ভত্বমসি” বাক্যের আর একটা অর্থ করা 
হয় । এখানে সন্ভীর অভিন্নত। অপেক্ষা শক্তির অভিন্নতাকে 
গ্রহণ করা হয়। পরমাস্মার ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছাকে মিলিয়ে 
শৃক্তিপূর্ণ হওয়াই এর লক্ষা। একে শক্ত্যাদ্বৈত বল! যায়। 
একেই অহংগ্রহ উপাসনা বলে। এতে কজীবকেই পুষ্ট কর! 
হয়, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছাকে আকর্ষণ ক'রে । এখানে জীবের 
ব্যক্তিত্ব ব1 ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের লয় কর! হয় না । কিস্তু জীবের 
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ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে হয় অভিন্ন_-ফলে জীব নান।, 
শক্তিতে বিডুষিত হয়। অহংগ্ৰহোপালনা দেখ শক্তি, ঈশ্বরের 
শক্তির সঙ্গে একছ | প্রেম দেয় আনন্দের সঙ্গে একত্র, জ্ঞান 
দেয় সম্ভার 'ও চিতের সঙ্গে একত 1 জ্ঞান, ইচ্ছা প্রেমের 
স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ব্রঙ্গান্ুভুতির দিকে । ইচ্ছা ঈশ্বরের 
ইচ্ছার সঙ্গে একত্র লাভ করতে পারলেই তার কৃতার্থত। । 
ভ্রস্মানন্দ লাভ করে? প্রেস পুষ্ট । জ্ঞান সত্তার অপরিচ্তিন্নগ্গের 
অনুভূতিতে পূর্ণ । এ সব অনুভূতির তারতম্য থাকে ৷ নিস্তরঙ্গ 
্ৰহ্মাসপ্তা ক্রিয়াশীল হয় না, তাই সে ভূমিতে ইচ্ছার কোন 
পরিচয় পাপ্রয়া যায় ন! । প্রেমের কোন বিকাশ এখানে 
নেই-_যদিও থাকে, তা নিরূপাধিকের। ইচ্ছা ও প্রেম, 
এদের বিকাশ হয় সমগুণ ভূমিতে । এই বিভিন্ন প্রকারের 
অভিমনন্ত “তত্বমসি” বাক্যে নিহত আছে। কিন্তু জীব ও 
ঈশ্বরের পূর্ণ অভিন্নত্ব সঞ্চণে সম্ভব হয় না। এ জন্তে এ 
বাঁকাকে নিগুণের দোতক কূপে গ্রহণ করা হয়েছে । 
আমাদের সম্ভার ভেতরে পূর্ণপ্রকাশ উপলদ্ধি করবার জন্যে 
একটি অন্তনিহিত প্রেরণা আছে। ঈশ্বর ও ত্রহ্ম-ভূমিকা লাভ 
হয় এই প্রেরণা থেকে ; এই প্রেরণায় সত্তা! পুর্ণভাবে জাগ্রত 
হুয়। কিন্তু তার জাগরণের শেষ-ভূষিকা অদ্বৈত জ্ঞান । 
কারণ জীবের আবরণ সেখানেই উন্মোচিত । অপ্রতিহৃত ইচ্ছ। 
প্রেমস্বনস্তি, বিশ্ববিজ্ঞান__এর! সকলেই আমাদের সীমাবদ্ধ 
জীবনের সংবেগ থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তখনও থেকে খায় 
জীবত্বের সীমা । জীব যতই পুষ্ট হোক না কেন, তার 
লাঘবত। দূরীভূত হয় না, যদি 
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নে ভার নিরুপাধিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়। লীবন-কল্লোল 
সেখানে অপসারিত, নেঘমুক্ত আকাশের মত, বঙ্ধনমুক্ত 
আত্মা তখন বিরাঙ্গ করে নিজের সহিমায়। এটা শৃম্ত নয়, 
পূর্ণ নয়-_শন্যা ও পূর্ণের অভীত- শাস্তং শিবং অদ্বৈতং । 


আত্ম! ও জ্ঞানের ভূমিকা 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাজ্ঞবন্ধ্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির 
বিশ্লেষণ করেছেন । এ বিষয় গভীর ও লিগুঢ । তত্ববিদ্যাও 
অন্ুশীঙ্লের জন্যে তা বোঝা দরকার । 


কানের চারিটি ভুমিকা আছে । আত্মতন্কে প্রতিষ্ঠিত হতে 
হ’লে জাগ্রত, স্বপ্প, স্ুযুপ্তি ও তুরীয়-_এই চারিটি ভূমিকার 
শ্ুল্পষ্ট বিবরণ জাল! দরকার । জ্ঞান আত্মা । কিন্তু এই 
সতা ও সিদ্ধান্তকে বুঝতে হলে জ্ঞানের যে সব স্তর আছে 
তার বিশ্লেষণ আবশ্যক সামান্বরূপে জ্ঞান আমাদের সব 
অবস্থায় থাকে । জাগ্ত-জ্ঞানও জ্ঞান, স্বপ্র-জ্বীনও জ্ভান, 
কিন্তু এদের ভেতর ভন্তানের সামান্য ভাব থাকলেও কেউ 
স্বরূপ লয় । 


বিজ্ঞেরা মানুষের অন্তঃসভার ভেতর স্বতঃসিদ্ধ বসন্ত অনুভব করে 
থাকেন । সেই হচ্ছে “আঁমি-বোধ” (Self-consciousness) 
এই “আমি-বোধ” আমার জ্ঞানের মূল ভিন্ভি। আমার জ্ঞানের 
ভেতর দিয়ে এই “আমি”র ইসিজ্জ সক্ফৰ্ত্তি। এটি 
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অন্গভবসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই । এই “আমি” 
জ্ঞানের কেন্দ্র। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জ্ঞান এই ""আমিস্ভেই লাভ 
করছে তাদের শৃঙ্খলা | হশয়েও স্ফর্ত হয় এই বোধ । 
জ্ঞানের অন্তঃকেন্দ্র “আমি” হলেও, আমাদের বোধে শুদ্ধ 
“আমি”র (কেবল জ্ঞান-স্বরূপ আমি ) সব সময় বিকাশ 
হয় না। জ্ঞানের অবস্থান্ভর আছে। এই অবস্থাঞ্চলির প্য্য! 
লোনা করলে বুঝতে পারবো যে সব্বত্র জ্ঞানে এই “স্রামি- 
বোধ” অনুস্য্যত হলেও, এর স্বরূপ সববত্র প্রকাশ হয় ন! । 


জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করলেও শুধু বিষয় প্রকাশ করাই তার 
স্বরূপ সয় । আলোকের স্বভাব অন্ধকার নাশ করা । কিন্তু 
আলোকের স্বরূপ তাই নয়। আলোকের স্বরূপ দীপ্তি, 
জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ । আলোকের কাছে যেমন কিছু 
থাকলে ভা আপনই প্রদশপ্ত হয় তেমনি জ্ঞানের কাছে বিষয় 
থাকুলে স্বতঃই তার প্রকাশ হয়। কিন্তু এই জন্যে বিষয় 
প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ একথা বলা চলে না । বিষয় 
আর জ্ঞানের সম্বন্ধ নিত্য নয়। জ্ঞান বিষয়কে অপেক্ষা 
না করেই থাকে । সে স্বতঃ্বর্ভ। এই স্বতঃস্কর্ভ জ্ঞানের 
অনুভূতি দেয় আম্মন্বারাজ্য । এ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় 
বড় হয় না। চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত, বিষয়কে অতিক্রম 
করে জ্ঞানের স্বরূপের দিকে অবহিত নয় 


যাঁঞজ্ঞবক্ষ্যের কথার সার মশ্ম এই যে জ্ঞানের নিজে একট! 
কূপ আছে যা স্বয়ংক্োতি, যা স্বপ্রকাশ । সাধারণতঃ 
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আনর! বিষরপ্রকাশরূপী জ্ঞানকে অনুভব করি: তার 
স্বরূপকে জানি লা। 


জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানের কী রূপ? জাগ্রত ভূমিতে দেখি, 
শুনি, আতন্রাণ করিও জান এখানে ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে 
বিষয়ের সংবেদল দেয়। এতে ইন্দিয়গ্রাহ রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব্দের জ্ঞান হয় । রূপের জ্ঞান কিন্তু রূপ নয়, শব্দের 
জ্বানও শব্দ শয়। জ্ঞান বিষয় হতে ভিন্ন, যদিও এতে 
আছে বিষয়ের প্রকাশ । রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ 
ভিন্ন জাগ্রত ভূমিতে বিষয়ের কিছু জানি না; কতকগুলি 
স্পন্দনই চেতনার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
জ্ঞানে এই স্পন্দন ভিন্ন আর কোনে পদার্থ অনুভূত হয় 
না।  স্পন্দনের কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের 
জ্ঞানে সেই কারণের পরিচয় পাই না। আমাদের 
অন্তবেদনাই স্বষ্টি করে জ্বীনের জগৎ। প্রতোক জ্ঞাতার 
এক একটা জগৎ আছে) জ্জাতৃত ও জবান বিভিন্ন । সজ্ঞান 
যখন কেন্দ্রী হয়ে ক্রিয়াশীল হয়, তখনই জ্ঞাতৃত্বের 
অনুভূতি জীগে । আমাদের জগৎ এই কেন্দ্রকে নিয়েই সৃষ্ট । 
জাগ্রত জ্ঞানের দুটা অবস্থা দেখতে পাই-_কখন ভাতে 
স্পন্দন থাকে, কখন থাকে না। স্পন্দনই জ্ঞালের ক্রিয়া | 
এই ক্রিয়া বিষয় প্রকাশ করে । কিন্তু জ্ঞানের এই ক্রিয়া 
অন্ত্রঃকরণ ও ইন্দ্িয়কে আশ্রয় কারেই। অস্তঃকরশ সংযোগ 
হলেই জ্ঞান হয় জ্ঞাতা । আগেই বলেছি জ্ঞানের স্বরূপে 
এই জ্ঞাতৃত্ব নেই । 
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জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতারূপেই প্রতিভাত, কেননা তখন 
অস্তঃকরণযুক্ত হয়ে বিষয়কে দেখি, স্পর্শ করি, শ্রবণ করি । 
একথা সত্যি হ'লেও জ্ঞানের উন্মুক্ত স্বরাপের কখনও বিনাশ 
হয় না? জ্ঞাতারূপেও জ্ঞান উন্মুক্ত যদিও এর প্রকাশ সব্বত্র 
সুস্পষ্ট নয়। জ্ঞানের কোন পরিধি নেই, কোন বিশেষ কেন্দ্র 
নেই । কিন্তু জ্ঞাতার পরিধি আছে, কেন্দ্র আছে । 


জাগ্রত ভূমিতে এই পরিধিবিহ্ীন চ্যানের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় না হলেও. কখনও কখনও জ্ঞানের সাক্ষীরূপের 
পরিচয় পাই ৷ সাক্ষী দেখে মাত্র, বিষয় গ্রহণ করে না) 
বজ্মতঃ সে শুধু দলি । সাক্ষী স্পন্দনহীন জ্ঞান । 


জাগ্রত অবস্তায় একের জগত আন্ের জগৎ থেকে ভিন্ন: 
কিন্ত এই বিভিল্প জগত একটি জগতেরই অয্ণুসন্ধান দেয় 
বাবহারের বিষয় একট! সাধারণ জগৎ । একটি ফুলের 
বেদনা ছু'জলের বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়কে 
নিয়েই তাদের সংবেদনা । বিষয় বহু নয়, যদিও সংবেদন! 
বন্ধ । সংবেদনাকে অতিক্রম করে একটি জগত আছে। কিন্তু 
এরকম জগৎ থাকলে ভার প্রকাশ জ্ঞানে । পদার্থ আছে 
আচ তাঁর জ্ঞান নেই--এ অসম্ভব । জ্ঞানই অস্তিত্বের সাক্ষী । 
সমগ্র বিষয়ের বোধ এইজন্ে এক স্মগ্র জ্ঞানের ভেতরই 
ক্ষর্ত। এই সমষ্টি-জ্ঞানে বিশ্ব বিধৃত ৷ ব্যষ্টি-ও সমষ্টি-জগৎ 
নিয়েই বিশ্ব । সমষ্টি-জগৎ বিরাট চেতনায় স্থিত, ব্যষ্টি-জগৎ 
খণ্ডচেতনায় প্রতিভাত । এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ও সমষ্টি-ভগতের 
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একটী স্বন্ম্ূপ আছে, যা ইন্ড্রিয়-প্রভাক্ষ নয়) সেটা 
প্রকাশিত হয় স্বপ্ললোকে । ন্বপ্রলোকে সংবেদনা আছে, কিন্ত 
সে সংবেদনা সংস্কারের, বিষয়ের নয় । তখন ইক্দিয়ের সঙ্গে 
অন্তঃকরণের কোন যোগ থাকে না। এই সংস্কার 
নানাবিধ ; মনের নান। স্তর থেকে তাঁর উৎপত্তি । তাই স্বপ্প 
জগতের ভতত্বনির্য়ে মলোবিদাদের মধ্যে অনস্ত বৈচিত্র্য । 
অস্তঃকর্ণের প্রসারিত সত্তার পূর্ণরূপের পরিচয় না থাকায় 
স্বপ্রজগতের সন্যক ধারণ! পাই না। 


উপনিষদে স্বপ্মন্গগৎ সম্বন্ধে ধারণ! এই--স্বগ্প সংস্কারের 
স্বষ্টি। এই সংস্কার অন্তকরণেই । নিদ্রাভিভূত হলে 
বিষয় থেকে অস্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয় ক্রিয়া 
করে না। এই অবস্থায় অন্তঃকরণের স্বহ্্ম সংস্কারগুলি 
স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয় । স্বপ্র জগৎও জগৎ । এই জগতের 
দ্ৰষ্টা '৪ ভোক্তা আত্মা । স্বপ্নের স্থষ্টি বলে এর কোন খর্বতা 
নেই । অন্তঃকরণ ইন্ড্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিষয়-অভিযুখী হয় 
বলেই আমরা জাগ্রতকে স্বপ্নের চেয়ে বেশী পাধান্ক দিই । 
স্বন্মদৃষ্টিতে কিন্তু স্বপ্র বলেই স্বপস্থষ্টি মিথ্যে নয় । বরং স্থষ্টির 
মায়াময় রূপ স্বপ্সেই বুঝি । 


স্বপ্নের ছুটি অবস্থা । এক রকম স্বপ্নে আমর! স্বপ্রজগতক্ষে 
ভোগ করি-__যা কিছু শুনি, যা কিছু দেখি, তা থেকে আনন্দ 
লাভ করি। এরূপ স্বপ্নে বিষয়ই প্রাধান্য লাভ কছে। 
আত্ম এই বিষয়কে ভোগ করে । আর এক রকম স্বপ্রে 


৭্ণ 


উপলিষদের আচল! 


আত্মা জগতক্কে দেখে, কিন্ত ভোগ করে না। কোন স্মখ- 
দুখে আত্মা লিপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত ধারায় স্বপ্রজগতের 
শষ্টির প্রবাহ বায়ে যায়, আত্মা উদ্দামীনরূপে তা দেখে ) 
স্যষ্টির ছুটী রূপ-_একটী বাস্তব রূপ, আর একটী মায়িক 
বূপ। বাস্তধ রূপে এই বিশ্বদৃশ্ প্রকৃত সতা এবং ঈশ্বর 
এত স্যপ্টি করেন! নায়িক স্টি স্বপ্রস্থষ্টি । ভার প্রকাশ 
আছে, উপস্থিতি আছে, কিন্তু বাস্তবতা নেই । মায়িক রূপে 
এই দৃশ্য থাকলে তা সত্য নয় । তার উপাদান মায়া, 
কপ মায়া । মায়িক, কেন না একে দেখি, স্পর্শ করি, 
অন্থভব করি; তবু এর কোন বাস্তব রূপ নেই। এই 
আছে অথচ নেই | বাস্তব স্ষ্টি চিরকালই আছে, চিরকালই 
থাকবে । মায়িক স্ষ্টি কখনও হয়নি, খাকবেও না, অথচ 
একে আমরা দেখি । এর মায়িকত এখানেই সে জ্ঞানের 
বিনয় হয়েও সত্য হয় না । 


সফিক স্বষ্টির আর এর বিশেষেক্ব আছে । সেট হচ্ছে কোন 
বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ না করেই স্থষ্ট হুওয়া। বাস্তব 
উপাদানকে গ্রহণ করলেই স্থষ্টি নিত্য সত্য হয়ে পড়ে । 
কিন্তু স্যষ্টি যেখানে শক্তির কেক্দ্রচ্যুতি, সেখানে বাস্তব 
উপাদান নেই । এ স্ুট্টি একট! বিকাশ মাত্র, সে বিকাশের 
মূলে কোন উপকরণ নেই । ন্বপ্বিকাশের মত এ অবাস্তব । 
উপনিষদে এইজন্যে ঈশ্বরকে ''মায়ী বলা হয়েছে । ব্াষ্টি 
_ন্বপ্র ব্যষ্টি-সংস্কীরের পরিণতি । সমগ্রি-স্বপ্ধ সমষ্টিগত 
সংস্কারের পরিণতি । 


শী 


ব্ৰহ্ম কী 


এই জাগ্রত ও স্বপ্াবস্থ। ব্যতিরেকে আর একটা অবস্থা 
আছে । তার নাম 'সুষুপ্থি’। স্ুযুপ্তিতে সংস্কারের কোন 
ক্রিয়া থাকে না। ন্ুষুপ্থিতে অস্তঃকরণও শান্ত হয়, 
কেবল প্রাণের ক্রিয়া থাকে । জাগ্রতে বা স্বপ্নে বিষয় 
আছে । ক্থঘুপ্তির কোন ব্যিয় নেই। বিশেষ জ্বানের 
কোন সঞ্ধায় থাকে না। বিষয়ের অভাবই ভার বিষয় । 
বিষয় হতে নিম্মুক্তি বলে বোধ এখানে প্রশান্ত, উদার, কিন্ত 
অক্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত নয় । এ জ্ঞানের স্বরূপ “আমি 
কিছু জানিনে |” 


মারুক্য-উপনিষদে জাগ্রৎ চেতনাকে '“সুলভূক”, স্বপ্প- 
চেতনাকে “প্রবিবিক্তহূক্”, সুযুক্তিচেতনাকে “আনন্দভূক্‌” 
বলা হয়েছে । একটি স্থূল বিশ্বের জ্ঞান, অপরটি 
স্ুক্ম বিশ্বের, অন্যটি কারণ বিশ্বের জ্ঞান। একটির 
উপাদান স্ুল বস্তু, অপরটির সংস্কার, অন্টির অবিদ্যা । এ 
এ বিশ্বুলি সমগ্িরপে গৃহীত হয়েছে । জাগ্রতে সমষ্টি 
স্থুলবিশ্ব, এক সমষ্টি চেতনায় উদ্তাসিত। 


চেতনা এখানে সমষ্টি, স্থল জগতে অনুস্যত হয়ে স্থুল বিশ্বের 
প্রকাশ করে ! তেমনি স্বন্দ্ম বিশ্বে সমষ্টি সংস্কারের জ্ঞান সমষ্টি 
স্থল্ম চেতনায় । ন্থযুণ্ত বিশ্বের জ্ঞান সমষ্টিগত কারণ চেতনায় । 
জ্ঞানের সর্ধ্বপ্রই বিষয় আছে, স্থল স্ুস্প ও কারণ; যদিও 
সুযুপণ্তিতে জ্ঞালের কোনও বিশিষ্ট বিষয় নেই, নিহিবশেষ 
অবিগ্ঠাই বিষয় । 


৭৯ 


উপনিষ্দের আলো 


অবিদ্যার € মায়া বা শক্তির ) সবিশেষ, নিবিবাশেষ রূপ আছে । 
সবিশেষরূপ স্থুল ও স্থুক্ম বিশ্বে মূর্ত । নিধিবশেষ রূপ কারণ 
রূপ! সক্রিয় হলেও কোনও মূৰ্ত ( concrete ১ রূপ নেই | 
কাধা বিশ্বে ক্ষষ্টিতে অবিদ্যা মুত্ররূপে প্রকাশ পায়। কাঁরণ 
বিশ্ব নিব্বিশেষ উপাধি নিয়ে থাকে। এ ভূমিকায় চেতনাকে 
আনন্দভুক বলা হয়েছে; সকল বিষয়ের পরিচ্ছন্নতা হতে 
মুক্ত বলেই একটি আনন্দের অবভাস হয়। বিষ্য়াকারা বৃত্তি 
হতে যুক্ত বলেই একটি অমূত্ত আনন্দের সংবেদনা এখানে 
আছে ॥। কিন্তু অবিদ্ভার সম্পূর্ণ তিরোধান নেই বলে এ 
ভূমিকাতে পুর্ণজ্ঞান ব। আনন্দের বিকাশ নেই । 


ন্ুধৃপ্থি ছাড়াও আর একটি অবস্থা আছে--তুরীয় । 
এ ভূমিতেঞ জ্ঞানের কোন বিষয় নেই |. শুধু জ্ঞানই আছে। 
এ নিক্বিষয় জ্ঞানই চরমান্ুসন্ধান। এ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
অবস্থা | বিষয়-বিষ্য়ী বোধ হতে সে যুক্ত) এ অবস্থায় 
মানুষ হয অশোক ও অভয় । মানুষ তৃপ্ত, শান্ত ও সমাহিত 
হয়। সে দেয় জীবনের সীমা-সংবীর্ণতা থেকে চিরমুক্তি । 
স্বঘুপ্তিতে বিষয়ের জ্বান নেই, তুরীয়ভেও নেই । স্মৃযুপ্তিতে 
বিষয়ের অভাবের জ্ঞান আছে, কিন্ত তুরীয়তে তাঁও নেই । 
তুরীয়ের এখানেই সুযুপ্ডির থেকে পার্থক্য । আচার্য্যেরা 
বলেন, স্ুষুত্তিতে অবিপ্যার বৃত্তি আছে, তুরীয়তে কোন 
বৃত্বিই নেই । দুইই অবশ্য বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞান হতে 
মুক্ত, কিন্তু এখানেই তাদের তফাৎ । বেদান্তের ভাবায় বলতে 
গেলে কথাট! দাড়ায় এই যে-স্বপ্প ও জাগ্রত-সভূমিতে 


Ld) 


ত্ৰহ্ম কী 


অবিদ্যার বিশেষ আকারে ভাণ হয়ঃবুবুপ্রিতে তার কৌন আকার 
থাকে না। হুরীয়তে অবিদ্ার, কি সবিশেষ কি লিহিবশেষ, 
কোন ভাবই থাকে ন! । থাকে আত্মজ্যোভি ৷ ছান্দোগোপ- 
লিষদে ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে এর আলোচন! হয়েছে । 


আস্মাই আলে 


বহদারপ্যক উপনিষদে মাম্মজ্োতি জন্বন্ধে এই উপাখ্যানটি 
দেখতে পাই । 


জনক-__জীব কোন্‌ আলোর সাহায্যে কাজ করে? 
ফাজ্ভবন্কা_স্ধোর আলোকেই সব কাজ নিশ্পন্ন করে । 
জনক-_ আকাশে সত্যের আলো যখন ন! থাকে ? 
যাচ্ভবন্ক্য-_ তখন চত্্রালোকের সাহায্য নেয়। 
জনক-__আর যখন চন্দ্রের আলো পাইনে ? 
যাঞ্রবন্ধা-__অগ্রির আলোকে তখন বিশ্ব আলোকিত । 
জনক-_অআখর যখন অগ্নিও থাকে ন! 

যাজ্ববন্্য- আঁত্মজোতিতে বিশ্ব তখন প্রকাশিত । 


যাজ্ঞবন্ষা এর দ্বারা বুঝালেন আশ্মজ্ঞানই সব জ্ঞানের আধার, 

সকল ভূমিকাতে এই আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলেই অবস্থ!- 

বিশেষের জ্ঞান পাঁই। সকল জ্ঞানই আত্মাকে অপেক্ষা 

করে হয় । কিন্তু আত্মজ্ঞান কাউকেই অপেক্ষা করে না 
জ্যোতি সে। 


৮১ 


গু 
১৩ 


ব্রহ্ম কী 


আনসার রূপ 


উপনিষদের আলোচনায় জীবাস্তা ও পরঘাক্মায় তফাৎ নেই । 
আত্মার স্বরূপ হচ্ছে, উপনিবদের ভাবায়, সাক্ষী, চেতা, কেবল 
ও শিশুণ। আম্মার চেতন স্ববূপ আগেই লক্ষা করেছি, 
ভার নিঞ্ণ স্বজপকে নিয়েও আলোচন! করেছি । তিনি 
‘কেবল’, কারণ তার সম্ভাই একমাত্র সত্তা : তিনি সাক্ষী । 


আত্মার সাক্ষীরূপকে ভাল করে বঝতে হবে, এর ওপরেই 
উপনিষদ বিদ্যার সাধন! ও সিদ্ধি ছুইই নিভর করে। সাক্ষী 
উদাসীন দ্রষ্টাী, তাঁর ক্রিয়া নেই, সজ্ঞান আছে। সব জ্ঞানেরই 
সাক্ষী আছে, সাক্ষী জ্রানের রূপ ) জাশ্রতে সাক্ষী আছে, স্বাপ্টে 
সাক্ষী আছে, স্যুপ্তিতে সাক্ষী আছে প্রত্যেক জ্ঞানের ছটি 
কূপ ও একটি বিষয়-প্রকাশ ও বিষয়-ভোগ করার ধশ্ম, আর 
একটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা । যে জ্ঞান বিষয়ভোগ করে 
সে সাক্ষী নয়, যে সব ভোগ দেখে অথচ ভোগ করে না সেই 
সাক্ষী । (অবশ্য দেখা ক্রিয়াও এখানে নেই, তবু উপযুক্ত 
ভাষার অভাবে “দেখা!” কথাটি বাবহার করতে বাধ্য হই । ) 
বিষয়ের সঙ্গে তার কোনেও সংস্পর্শ হয় না বলেই সাক্ষী- 
চেতনার রূপ:সব অবস্থাতেই এক- শুদ্ধ জ্ঞান ও অবভাস । 


উপনিহদে এই সাক্ষীর কথা খুব অল্প বলা হলেও তার স্বরূপ 
ব্ৰহ্ষমের স্বরূপ, এ কথার যথেষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাই । এই 
সাক্ষী-চেতনা অধিগম হলেই উপনিষদ-বিগ্যা লাভ করবার 
পথ সহজ হয় । 
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ভারতের চিন্তার ও সাধনার চরম লক্ষ্য তত্ব প্রতিষ্ঠা । 


কঠোপনিষদের প্রেয় ও শ্রেয় মার্গের কথা তুলেই তা 
পরিক্ষার করা হয়েছে! নচিকেতা ও যমের কথোপকথনে 
এ তত্বের অবতারণা । প্রেয়মার্গ সুখের পথ, শ্রেয়মার্ 
মঙ্গলের পথ । প্রেয় মার্গ দেয় সুখ ও ভোগ । শ্রেয়মার্গ 
দেয় মুক্তির আনন্দ । প্রেয়মার্গের ফল সংসার, শ্রেয়মার্গের 
ফল মুক্তি । 


প্রেয়মার্গের সাধনা যাঁগযজ্ভাদির সাধনা । ত দেয় সুস্মভোগ 
স্বর্গাদি লোকে । এ সুখের সাধনায় মান্থুষ পায় নানাবিধ 
এশ্বধ্য ও ভোগ, কারণ তার বেশী এর লক্ষ্য নয়। অস্তুর- 
লোকের ন্ুঙ্ষ্মতীসম্পাদনের দ্বারা কামনাকে পূর্ণ করাই 
পথের লক্ষ্য । এতে আছে সম্পদ ও এশখাপ্রাণ্তি-_নেই 
জ্ঞানের প্রশান্তি । 


শ্রেয়মার্গের সাধন! ভ্রহ্মসাধন! ! এতে ভোগ নেই, আছে 
মুক্তি । ইন্দ্িয়ের শাসনের দ্বারা, চিত্ত-সংযমের দ্বার! 
ভ্ৰহ্মাঙ্্রসঙ্ধানে তৎপর হয়ে ভ্রহ্মসম্নিধি ও ত্রাঙ্গীস্থিতি লাভ 
করা পরম শ্রেয় । প্রেয় সাধনার ভেতর আছে মাফ্ুযী ও 
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উপনিষদের আলো! 


দৈধী বৃন্তি, শ্রেয় সাধনার ভেতর ব্রাহ্মীরত্তি। সত্য লাভে 
চিন্তবিশ্রান্তি। পরম স্ুথ ভাই। প্রোয়ের অনুসন্ধানে আছে 
শক্মভোগের আস্পৃহা ও চিত্তের চিরস্তন ভোগমুখী বৃন্তি। 


এই শ্রেয় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার অস্তঃসন্তার স্বচ্ছ] । 
দর্শন দেয় সতোর পরিচয় । সাধনা! দেয় সত্যপ্রতিষ্ঠা । 


সতা-জিজ্ঞালার সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির সম্বন্ধ । মানুষের স্বাভাবিক 
সংস্কার চালিত হয় প্রবৃত্তির নান! প্রেরণায় । এই 
সব প্রেরণা খেকে যুক্ত হয়ে সভা-জিজ্ান্ুর চিত্তবিশ্রান্থির 
আবশ্যক | চিত্ত শান্ত না হলে জ্ঞানের স্চুক্ষ 
চিন্তা ও অন্ুস্ুতভির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাণের ও 
মনের স্তারে আছে কত আবজ্ঞন!, কত বিরুদ্ধ সংস্কার যা 
সতাদৃষ্টির পথে বাধা । এই আবজ্জনারাশি থেকে মুক্ত 
ন। হতে পারলে সভাপ্রতিষ্ঠা হয় না। মল, প্রাণ, হৃদয় 
বিশুদ্ধতায় পূর্ণ না! করতে পারলে সত্যের বিমল শাস্তি, 
অপবিম্য় তৃপ্তি, অপরাজেয় শক্তি লাভ করতে পারি ন!। 
প্রাণের বিশুদ্ধি দেয় শক্তি, বিজ্ঞান ও মলের বিশুদ্ধি দেয় 
দৃষ্টি, হৃদয়ের বিশুদ্ধি দেয় ধৃতি । 


সাধনার কথা ইতিপুবেধই ইঙ্গিত করেছি। উপনিষদের 
সাধন! শ্রধানতঃ জ্ঞানের সাধনা । অবশ্য যোগের সাধন! 
ও ভক্তির সাধনাও এতে আছে বিচারের পথে পাই জ্ভানকে। 
ধ্যানের পথে পাই যোগকে । জ্ঞান বুদ্ধির জড়ভাঁকে লাশ 
করে যোগযুক্ত করে। যোগ তপঃশক্রির সধশর করে। 
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. মানুবের অন্তরে সত্যলাভের আস্পুহা থেকে যে বৃত্তির 
স্কুরণ তার লাম শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধ/ সত্যকে ধারণ করবার 
শক্তি দেয়) সত্য-অন্ুসন্ধান ও সত্য-জিজ্জীসার সঙ্গে যদি 
সত্যের ধারণাশক্তি না থাকে তবে সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। 
সত্যকে আহরণ করাই মুখ্য কথা নয়, সত্যকে ধারণ করাই 
মুখ্য কথা । সত্যের চিন্তা দের সত্যের আকর্ষণ ২ আকর্ষণ 
দেয় ধুতি । এই আকর্ষণ ও ধুতি হল শ্রদ্ধা । চিত্তের 
সাত্বিক উৎকর্ষ থেকেই এই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা । উপনিবদে 
বল! হয়েছে “খাদের দেবতার ওপোর ও গুরুর ওপোর 
পরম ভক্তি আছে তাদের কাছেই সত্য প্রকাশিত ।* 
এই শ্রদ্ধা অন্তঃসন্তাকে দৈবী সর্দ্দে পুর্ণ করে’ চিন্তকে 
উন্মুক্ত করে। শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা এক অলৌকিক সম্পদ । তার 
শক্তি স্বতঃই সত্যাভিযুখী । কি জ্ঞানের পথ, কি যোগের 
পথ--সকলই শ্রদ্ধার ওপোর প্রতিষ্ঠিত । শ্রদ্ধা দেয় জ্ঞান, 
জ্ঞান দেয় সত্যের অকুণ্ঠ দৃষ্টি। শ্রদ্ধা থেকে আসলে 
ধারণা । ধারণার গভীরতা থেকেই ধ্যানের উৎপত্তি । 


যোগের ছুটি কপ আছে ৷ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ এবং ত্রন্দের 
সঙ্গে যোগ । উপাসনার যে ফোগ তাতে আমাদের অন্তর 
স্বচ্ছ হয়ে ঈশ্বর-সন্ভীকে ও শক্তিকে অনুভব করে এবং তাঁর 
সঙ্গে যুক্ত হয়! 


সব্বগত, বিভু, পুরাণ-পুরুষকে তখন জানতে পারা যাঁয়। 
ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভার অসীম সত্তার, বিরাট শক্তির, 
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অপবিমেয় আনান্দের জ্ঞবানলাতই  যোগের চরমাব স্থ! 


নয়। কারণ তখনও থেকে যায় তার সঙ্গে জীবাত্তযার " 


পার্থকা-বোধ ; কখন সাধক ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বার এমন 
অভিহৃত হয় যেন কোন পার্থকোর বোধ থাকে ন!া। 
এটি অবস্থা বিশেষ। পার্থক্য শ্বরূপতঃ থেকেই 
যায়, তবে ঘোগের গভীরতায় তা ক্ষ, হয় না। এ 
অবস্থা অধ্যাত্ম-জীবনের অতি উচ্চ অবস্থা, সাধক এই 
অবস্থায় তার নিজের জীবনের ভেতর সাক্ষাৎভাবে 
অন্থভব করে ঈশ্বরের সস্তা ও সংযোগ । ক্রমশঃ সে দিব্য- 
ভাবের বিভূতি ও এঁশ্বখোর অধিকারী হয়। কিন্তু এই 
এশ্বধ্যাদি তার লক্ষ্য নয়! তার লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়] | যুক্ত হবার যে আনন্দ ও স্থিতি তা এশ্বধো 
নেই । যোগৈশর্ধা প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা। 
ঈশ্বর-সংযোগে প্রকৃতির আবরণ দূর হয়। ঈশ্বর-সংযোগের 
ঈশ্বরের বা পরমাত্মার রূপ বা শক্তি বিশেষের 
বিকাশ হয়। যখন এই বিশ্বরূপের বিকাশও রুদ্ধ হয়, তখন 
সাধক তার ভেতরে ধ্যাত! ও ধোয়কে হারিয়ে ফেলে । এক 
প্রশান্ত অমল জ্্যোতির প্রকাশ হয়, যার উদয় নেই, অস্ত 
নেই, যা! স্বয়ংপ্রভ, শাশ্বত, লিবিবশেষ 1 জ্ঞানের এই হ’ল 
অত্যুচ্চ শিখর । কোন শক্তির স্পন্দন এখানে নেই, থাকে 
মা। অথচ এ চিত্তের শ্তন্ভূমিও নয়। চিত্তের সক্রিয় ও 
নিষ্ক্রিয় ভাবের সঙ্গে এর কোন সশ্বন্ধ নেই । সে বাক্যের 
অতীত, মনের অতীত, স্বহ্ম ও কারণ-সজ্ঞানেরও অতীত । 
যোগঘৃষ্টিতে জ্ঞানের অনেক সুষ্প ভূমিকা আছে যেখালে 


৮৬ 


ব্রদ্মবিদ্যা কী 


স্থল জগৎ নেই, শক্তির তরঙ্গ যেখানে লালায়িত | কিন্তু 
-নিষিবকার প্রশান্তির স্তর নেই । স্ুল, শুক্র, কারণ জগতের 
কোন স্পন্দন সেখানে নেই, ব্যক্তাবাক্তের অতীত সে। 
এই হুল উপনিষদ ব্রচ্গবিষ্ঠা! । 


উপনিষদ ত্ৰহ্মবিষ্য! মানুনের স্বরূপের সঙ্গে পরমাক্মার স্বরূপের 
কোন ভেদ স্বীকার করে না। এই জন্যে সুক্তির ভূমিতে 
মানুষ উপলদ্ধি কারে আত্মার যথার্থ স্বরূপ তীর মিথ্যা 
রূপকে ত্যাগ করে” । এই মুক্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি নয়, 
নিতাস্থিতি। তাই উপনিষদে মুক্তিকে শ্বর্ূপস্থিতি বল! 
হয়েছে । পরবর্তীকালে একেই স্বারাজ্যসিদ্ধি বল! হয়েছে । 
আত্মার স্বরূপই স্বারাজা | এখানে মানুষ সকল ভয় থেকে 
উত্তীর্ণ হয়। জ্ঞানই মুক্তির প্রতিষ্ঠা । প্রাণ এখানে স্তব্ধ ও 
শান্ত, মন সংকল্প-বিকল্পহীন, সত্তাস্পন্দন রহিত- _জাঁকাশের 
মত স্তব্ধ ও মৌন, তবু ভাব্ষর । 


মুক্তির উপায় 


মুক্তি যখন অজ্ঞানের তিরোভাব, ভাঁর প্রধান উপায় 
অজ্ঞালের অপসারণ : জীব ও ব্রন্মের একাবোধ প্রতিষ্ঠা । 
জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় । এই হল মুখ্য মার্গ। জ্ঞানই 
অজ্ঞানের নাশ করে, আলোই অন্ধকারকে করে দূর । কঙ্কাল 
ভাবনাকে অবলম্বন করে’ শ্রতিষিত হয়। জ্কানমার্গে মুখ্য 
ভাঁবন। "আমি ব্রহ্ষা । এই ভাবনা আমাদের অন্তংকরণে 
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বিরাটাবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ত্রক্মাকারর্ূপে একটী বৃত্তির 


উদয় হয় 1 এই ভাবনা জীবভাবকে ক্ৰমশঃ অপসারিত কারে 


এব: ব্রহ্মস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বস্তুভস্্, বস্তুকে প্রকাশ 
করাই তার ধশ্ম। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাত 
করলেও তার আয্মকেন্দ্রচাতি হয় না। আত্মাই তো জ্ঞান । 


ভারতের সাধনার এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকেই 
উদালীন। অনেকেই বলেন, এরূপ ল:ক্ষো কোনই লাভ নেই । 
জীবনের সকল আকর্ষণ এখানে স্তন্ধ, এবং সে জীবনে 
কাধাকরী ভারে জীবনের আখ বুদ্ধি করে ন!। জীবনের 
চরম আদর্শ হবে জীবন--এর পুর্ণ সংবেগ, এর পুর্ণ তৃপ্তি, 
এর নিত্য কমনীয় বিকাশ । মুক্তি যখন সাবলীল জীবন- 
ছন্দকে অতিক্ৰম করে তখন ভার সার্থকতা কোথায় ? 


আপাততঃ কথাটি ঠিক বলে মনে হয় কিন্তু পৰ্য্যালোচনা 
করালে এর সারবন্ত। বুঝতে পারি ন! । মানুষের চরম লক্ষ্য 
হতে পারে প্রধানতঃ তিনটী £_ ১) ক্রমঅভ্যুদয়ের গতি 
(২) ঈশ্বরের অঙ্গে, সকল আত্মার সঙ্গে সংস্থিতি (৩) মুক্তি । 


গতিবাদীর! শ্রথম লক্ষ্যকে গ্রহণ করেন; এরা জীবনের 
নানা বিকাশ ও অভুযুদয়ের পূর্ণতা দেখতে চান * এর ভেতর 
প্রকট! জীবনের লীলায়িত বিকাশের আস্পহা আছে, 
কিন্ত এতে কোলে স্থির লক্ষ্য পাই ন!। চলাই যদি 
জীবনের স্বরূপ হয়, তবে তা চিন্তে একটি কবিত্বময় 
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প্রেরণা জাগিয়ে ভুলেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেয় লা। 
জীবন হচ্ছে পথ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এর কোন বিশেষ 
অর্থ নেই । জীবনের অভিজ্ঞন্ভা বলে দেয় যে যাকে 
আমর! নবীন বলি সেটি প্রাচীনেরই পুনরাবৃত্তি + একটি 
অনিদ্দিষ্টের দিকে ধাবিত হওয়ার তেতর কৌতুকময় কল্পনার 
সঞ্চার থাকৃতভে পারে । কিন্তু জীবনের স্ষ্টিধারা কি শুধুই 
গতি? জীবনের সকল আকধণ কি শুধুই গতির ওপরে? 
জীবন কি চায় না এই অনিশ্চিত গতি হতে মুক্ত হয়ে 
বিরাটের স্বপক্ষে জান্তে ? গতি আমরা চাই না, চাই 
ব্যাপকত্ব, বিরাটস্ব_যে বিরাটের ভেতর জীবনের সকল 
প্রবাহ, সব স্পন্দন গরীয়ান, মহীয়ান হয়ে ওঠে । 


এই জন্যে ভারতের সাধন! কোনদিন কেবল গতিকেই 
লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেনি। গতির চেয়ে ছন্দের কথাই 
সাধনায় বড় । জীবনের ছন্দের ভেতরে পাই লীলা বৈচিত্র্য, 
এবং সব বৈচিত্রের ভেতর দিয়ে পাই একট! শুসঙ্রতি ও 
স্বচ্ছন্দ । 


সমক্টিবোধের এই স্বাচ্ছন্দ্য যখন মানস-প্রত্যক্ষের কাছে 
প্রকাশিত হয় তখন ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংকীর্ণভা, 
ক্ষুত্রতা অতিক্রম করে, বিরাট জীবনের আনন্দ ও রসকে 
অন্থভব করি। বুদ্ধি এই বিরাটের স্বরূপকে ধারণ! করে, 
প্রাণ এর ছন্দে পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টিকেই মুক্তি বলা 
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হয় । মুক্তি সত্যিই ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকুতি ও ক্ষ্স 
বাসনা থেকে নিক্কৃতি । 


ক্ষদ্রতাহ তিরোধান হওয়! মাত্রই বিরাট বিজ্ঞানের সুত্র 
ধরতে পারি। ভারতীয় দৃষ্টিতে এরূপ আদর্শকেও 
হণ করা হয়েছে। একপ আদর্শে সমষ্টিগত চৈতস্যের 
সঙ্গে বিশ্বের সকল সন্তার এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের 
পূর্ণ সংযোগ । 


মুক্তির এই ভূমিতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিই অনস্তের 
অভিমুখী হয় । জীবনের চেষ্টা হয় সকল প্রকাশ ও গতির 
ভেতর দিয়ে অনস্তকে বন্ধণ করা, আঁম্বাদ করা । ব্রঙ্গী- 
স্বরূপ ন! হলেও, এ অবস্থায় জীব ব্রন্ষে বিচরণ করে! 


কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টির এখানেই শেষ নয়। এ মুক্তি সংকীর্ণ 
জীবন হতে মুক্তি হলেও ব্রন্গরূপ হওয়া নয় । দেশ ও 
কালের অতীত হয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সন্ধান এ দেয় লা। 
উপনিষদে এরূপ মুক্তির কথ! থাকলেও একে সাধনার চরম 
লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় নি। কাল ও দেশের অতীত 
সব্্বসম্বন্ধশূস্তয হয়ে চেতনার স্বরূপে অবস্থিত্িকেই 
চরম মুক্তি বলে, গ্রহণ করা হয়েছে । চেতনার বিকাশ 
ছন্দে; কিন্তু জীবনের ছন্দের যেখানে লয় সেখানেই 
উচ্চতর সন্বার সন্ধান । জীবনের সকল চাঞ্চলা যেখানে 
তিরোহিত, জ্ঞানের ন্ফুরণ সেখানে নিত্য এবং সত্য 
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সেখানে পুর্থবীপে উদ্ভাদিত। ব্রহ্গের ও জীবের সেখানে 
কোন ভেদ থাকে লা, থাকতে পারে না। এরূপ অবস্থার 
নাম সগ্যুক্তি চেতনার স্বরূপে স্থিতি । এরূপ সুক্তিতেই 
কাল এবং দেশের অতীত হয়ে চেতনার স্বরূপক্ষে উপলব্ধি 
কবি । এ স্বরূপ আমাদের আত্মার স্বরূপ । জ্ভানের এরূপ 
কাল ও দেশগত সংকীৰ্ণতা হতে মুক্তি চরণ মুক্তি ৷ 


মুক্তির উপায় সম্বদ্ধে পুব্রেই কিছু আভাষ দিয়েছি । 
আত্মার সঙ্গে পরমাসত্মার অভেদ বুদ্ধি প্রতিষ্ঠাই মুক্ত হবার 
শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এতে! সহজে হয় না| এর জন্যে 
সাধনের প্রথম ভূমিকাতে চিত্তশুদ্ধি দরকার । চিত্তশুদ্ধি বাহ 
ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিয়মিত করে। একেই বলে ‘শম’ ও ‘দম’ | 
এই শম ও দম দূরীভূত করে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য । উপাসনা 
দেয় মনের একাগ্রতা । উপাসনা গভীর হলে হয় ধ্যান ও 
ধারণা । ত! থেকে চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তে 
জ্্রানের স্ফুরণ । 


খাজ্ববক্কা ও জনকের কথোপকথনে সাধনা সম্বন্ধে আরো 
স্পষ্ট উপদেশ পাই | যাঁজ্ৰবক্ক্য বাকৃকে, প্রাণকে, চক্ষুকে, 
মনকে, বুদ্ধিকে ব্রহ্ধরূপে উপাসনা করবার উপদেশ 
দিয়েছেন! এর! ত্রন্দের রূপ নয়, কিন্তু এদের ব্রদ্মরাপে 
ধারণা করবার ইঙ্গিত সর্বত্র আছে। বিশ্বে যাবতীয় 
শক্তিকে ত্রহ্মদৃট্টিতে দেখলে ভাদের অস্তনিহিত শক্তির 
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পুর্ণ বিকাশ হয়। প্রতোক বস্তু বা শক্তির ভেতর অনুগত 
আছে ত্ৰহ্মসত্তা । এই ত্ৰহ্মরূপ দৃষ্টিতে তাঁদের সত্তার ও শক্তির 
পূর্ণ স্কুরণ । অক্ষদষ্টি ব্যাপকদৃষ্টি । এই দৃষ্টি থাকলে সকল 
পদার্থের শ্রহ্মরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাঁয় । 


উপনিষদে বিশ্বের সকল পদার্থের ভেতর ত্রক্গপৃ্টি স্থাপিত 
করার প্রয়াস আছে | ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তা উপনিষদ 
স্বীকার করেন না । প্রত্যেকের ভেতর এই বিরাট ব্রচ্মদৃ্ি 
যতই প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই তাদের কপ বদলে যায়। 
ভ্রহ্মবোধে গ্রহণ কর্তে পারলে তাদের স্বহ্মমতার, রমণীয়তার 
প্রকাশ হয়। এইরূপে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অধ্যাত্ 
শক্তি হুলির, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, স্রর্য্য, চন্দ্ৰমা, বরুণ 
প্রস্ততি অধিসভ্তূত শক্তিগ্চলিরও ভ্রক্মদৃষ্টিকূপে উপাসনার 
উপদেশ উপনিষদে আছে। এইট উপাসনার দ্বারা এদের 
ত্রক্ষরূপ ও শক্তির্ূপ জানা ফায়। তখন সাধকের 
নানাবিধ যোগৈশ্বৰ্য্য লাভ হয়। শক্তিগুলির সংকোচ 
দ্রবীভূত হয়। সাধক নানাবিধ স্বস্মন্ছানের আধার 
হৃয়। প্রাণের, মনের ও বুদ্ধির স্ক্মতা ও সমতা সম্পন্ন 
হলে হয় অব্যাহত শক্তি। উপাসনা এইভাবে শক্তি 
জাগ্রত করে তোলে । 


সপ্তান্ন বিদ্যায় এর ছাঁয়া দেখতে পাই । কিরাপে বিষয়দর্শনের 
স্থলে ত্রহ্মদর্শন হয় তাঁর জন্য এ বিদ্যার অবতারণা । সাত 
প্রকার অক্সের কথা এ বিদ্যায় উল্লেখ আছে । ভোজঙ্গান্রব্য 
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জল, ভূত, প্রহুত, মল, বাক্য, প্রাণ এই সপ্তু অন্প। বারা 
দেবতার উপাসক তারা ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন । তার! দেবতার 
উদ্দেশ্যে যন্দাদি করে থাকে । দেবতার উদ্দেশ্যে হোমাদিকে 
হুত বলা হয়। অবশিষ্ট যা সকল ভূতকে বলিরূপে দেওয়া 
হয় ত! প্রন্ছত । নিষ্কীমভাবে এ দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে 
॥হয়। ইহলোকে বা পরলোকের সুখকামনাঁর নিষেধ আছে । 
অন্ন ও জল প্রাণিমাত্রের উপজ্সীব্য ৷ 


যারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাস ও জ্রন্মসাধলা তৎপর তার! সকল বিষয়ে 
্রহ্ছাদৃষ্টি অভ্যাস করেন। তার! ব্রক্ষপ্রাপ্তির কামনায় ব্রহ্ম 
কৰ্ম্মে লিপ্ত হন। দ্রব্যাত্বক যজ্ঞের স্থলে ভ্রহ্মভাবনাত্মক 
যন্ত্র সম্পাদন হয়। পদার্থের স্বতন্তরূপ এ্রহ্মবুদ্ধিতে লয় 
হয়। পরব্ধাকালে এরূপ সাধনাকে দৃশ্যামাজ্জনা বলা 
হয়েছে । 


সঞ্থাল বিদ্যার স্ুক্ম মৰ্ম্ম এই । দেবকর্শ্মে একটি শক্তির সঞ্চার 
হয়। এই শক্তিকে লাভ করে, ইষ্ট সাধন! হয়। কিন্তু 
ভ্রহ্মদৃষ্টি স্থির থাকলে এই শক্তির ভেতর ত্রন্ষের সন্ধান 
করা হয়; শক্তির আশ্রয় ত ব্রহ্ম! এই দৃষ্টি দেবাত্ম 
শক্তির রূপ পরিবর্তন করে দেয়। সাধক নিজেকে 
ভ্রন্মরূপে দেখে । দেবতাকে ক্রম্থারোপে দেখে। অগ্নিকে 
ভ্রহ্মরূপে দেখে। এরূপ ভাবনায় বভ্রহ্মবোধের উন্মেষ । 
এরূপ ভাবে প্রাণের, মনের ও বাক্যের চেষ্টাকে শ্রহ্মরূপে 
দেখবার ইঙ্জিত কর। হয়েছে । 


= 


উপনিষদের 'আলো। 


একরূপে উপাসনাদ্বারা এদের স্বরূপ বুঝতে পারি। এবং 
ক্রমশঃই বুদ্ধির স্ক্ষতায় কারণানুক্কালে প্রবৃত্ত হই । একই 
শক্তি, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি ইন্দিয়ন্কপে পরিণত হচ্ছে । 
উপনিষদে এই শক্তিকে প্রাণ বলা হয়েছে, কখনও বা অব্যক্ত 
বলা হয়েছে__এই অব্যক্ত বা প্রাণ পরনায্সা দ্বার বশীভূত 
হয়ে বিশ্বব্ীপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম ছাড়! এর কোন 
স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কার্ধাদূপে নালা ভেদসম্পন্গ হলেও 
কারণকূপে এক । এই ভাবে উপাসনাদছ্ারা কাশ্যের 
ভেতর কারণের সন্ধান পাই । উপাসনা! বিদ্বাবিশেষ । 
অন্তহকরণকে নিন্দল করে উপাসনা বিষয়ের ন্বরূপ-বোধ 
প্রতিষ্ঠা করে । প্রাণ, মন বুদ্ধিতে মনঃসংযোগ কারে তাদের 
স্ুশ্মসত্তার ভেতর কারণের সংবেগ অনুভব করি । এই 
উপাসনা একনূপ তত্বান্ প্রবেশের কৌশল । এদের প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টি প্রতভোক পদার্থের মূল কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে । 
আধায্ম ও অআধিদৈব শক্তিগুলির পরস্পর সম্বন্ধ । এ সম্বন্ধ 
গভীর_-এই জস্বপ্ধাকেই অবলম্বন করে উপাসনা দ্বার 
প্ৰভুত শক্তি লাভ করা যায় | প্রীপোপাসনার দ্বারা বিশ্ব- 
প্রাণের পরিচয়, বুদ্ধির উপাসনার দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞানের 
পরিচয় । এই অধ্যাব্স ও অধিদৈবের পরস্পরানুযোগিতীর 
ভেতর সাধক পায় বিশ্বজগতের সন্ধান। উপনিষদের 
উপাসনার বৈশিষ্ট্য এখানে ; এ শুধু একটা 
ভাবাবস্থী নয়, এ দেয় বিরাটের ড্রান। অস্তঃশৃক্তির সঙ্গে 
রহিঃশক্তির একট! সাখঞ্জন্তন্ত্র আছে। এই স্মুত্রের ধারণ! 
করতে পারলেই সাধক নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে জাগিয়ে 
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অধিদৈবশক্তির অধিকারী হতে পারে । এটি শক্তিবিজ্ঞানের 
পথ। এ পথ মানুষের শক্তিগুলিকে স্ষত্তি দেয় এবং মানুষ 
ক্রমশঃ তার ভেতর পায় ঈশ্বরীয় শক্তির সাড়া ও ক্রিয়া । 
এশ্বর্াবোধের ভেতর থাকে একটি বিরাট রূপের জ্ঞান ) 
অন্তঃজগতের ক্ষুদ্রত! ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে সাধকের ভেতর 
বিরাটের সন্ত! জাগ্রত হয় 1 উপলিষদের সাধলাতর ( এমন কি 
উপাসনা প্রকরণেও ) থাকে একটি অভেদ দৃষ্টি । এই দৃষ্টি 
ক্রমশঃ আমাদের ভেতর বিশ্বশক্তিকে উদ্ধ্দ্ধ করে। প্রাণ 
বিশ্ব-প্রাণের, মন বিশ্বমনের, বুদ্ধি বিশ্ববৃদ্ধির সঙ্গে একহ প্রাপ্ত 
হয়ে বীর্ষো পূর্ণ হয়, জ্ঞানে দীপ্ত হয়) উপাসনা শুধু অভেদ 
দৃষ্টি দেয় না। উপাসনা দেয় সাধকের একটা বৃহত্বর 
স্বরূপের মানস-প্রত্যক্ষ । অন্তর বাহির ভেদ যখন লয়প্রীপ্র 
হয় তখনই সাধক বিশ্বের অন্তর্বামী পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের 
অন্তধামী পুরুষের 'অভিন্গতা অনুভব করে। তখন সে 
বলতে পারে, আমি স্র্যো, আমি ন্দ্রমীয় । প্রাণ, মল, 
বুদ্ধিকে অতিক্রম করে? সাধক স্বস্মম অবস্থায় উপনীত 
হয়ে এই বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বশক্তির সঙ্ষে 
আঁত্মশক্তির অভিন্নতাবোধে সাধকের অগ্রগতি । সাধকের 
আন্তঃকরণের শুদ্ধি হলেই তেজোময় ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 
তার ভেতর প্রত্যেক শক্তির বিরাটকপের ধারণা জাগে । এই 
ধারণা বিশেষ শক্তির কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে । এই ধারণা 
দৃঢ় হ’লে সাধকের কাছে প্রতিভাত হয় বিশ্ব-চক্রের শৃঙ্খল! 
গতি ও নিয়ামক শক্তি । এই জস্তই উপনিষদে উপাসনার 
একটা বিশেষ অর্থ আছে। প্রাণের মনের, বুদ্ধির 
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ভুদ্ধতায় বিশ্বজ্ঞানের উৎপত্তি। তার আছে বিশ্বজূপের 
সংবেদনশক্তি । এই সংবেদন শক্তি দেয় বিরাট বা ঈশ্বরের 
৮৮৪০ 


ব্রহ্গসন্ধীনে অন্তর বৃস্থিগুলিকে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে 
ব্রহ্ম রূপে ভাবনা করা হয়েছে । এতে সমস্ত শক্তিগুলির 
সঙ্গে পরিচয়, এমন কি এদের দার্বভৌমিকভাঁর অন্থুভূতি । 
এইভাবে বাক্‌, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান সকলকেই ব্রহ্ম বলা 
হয়েছে এবং ত্রহ্মবোধে তাদের উপাসনার কথ! আছে। ভাতে 
ত্ৰস্মহ্থরাপের অবতারণা ন! হলেও, অন্তরের বিকাশ হয় । 
এ ভাবে পরিজ্জীন হলে একট সমষ্টি জ্ঞানের অধিকারী হই । 
বাকা হয় দিব্য প্রজ্ঞার স্বস্তি, প্রাণ হয় অসীম শক্তির আধার, 
বিজ্ঞান হয় বিশ্ববিজ্ঞানের আধার | জ্ঞান, সাধারণ ভাবকে 
অতিক্রম ক'রে একটা অসাধারণ রূপ নেয় এবং বিরাটের 
অববোধে আমাদের পূর্ণ করে। জিত্বা, উদক্ক, বর্ক,, গর্দভী- 
বিনীত, সত্যকাম, বিদগ্ধ জনককে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন 
ভার সার নন্ম এই | কাঁক্ত্রহ্ষ*« প্রাশত্রক্ষ, চক্ষুত্রহ্ম, 
অশবণশক্তি ব্রহ্ম, মনত্রহ্ম, বুদ্ধিত্রহ্ম। এ থেকে প্রত্যেক 
বৃত্তি ও শক্তিকে যে ক্রহ্মরূপে গ্রহণ করে তার ভাবনা 
দ্বারা শ্রন্থসংযোগ অন্থভব করা যার, এ কথ! শ্রুতিতে 
নির্দেশ করা হয়েছে । প্রত্যেক শক্তিকে ভ্রহ্মর্ূপে দেখা 
ব্ৰহ্মবোধেন সহায়ক (| বিশেধরূপে বিচ্ছানোপাসনা, 
প্রাণোপাসন। ও বাকৃ-উপাসনার কথা বলা যেতে পারে। 
এদের ভেতর একটা সুহ্্ম সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত 
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.প্রাণ-সঞ্চার বাক্রূপে প্রকাশ পায়। বাক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 


উপনিষদের সাধনায় একটা স্বথাভাবিকতা আছে। সেটি 
হচ্ছে আমাদের স্বরূপের ভেতর বিরাটের আস্পৃহ! । এই 
আম্পহ্থার পরিচয় পেলে সাধন! অত্যন্ত সহজ হয়। তখন 
স্পষ্টাস্ুভূতি হবে, অন্তরের কোন ক্ষুদ্র আশয়ে আমরা 
ভৃপ্ত হইনে, হতে পারিনে * কারণ ভা আমাদের স্বভাব 
বিরোধী । আমাদের স্বভাব হচ্ছে, বিরাটকে অনুভব 
করা__শুধু অনুভব করা নয়, বিরাট হওয়া । উপনিষদের 
সাধনার আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এখানেই । উদ্পনিবদের সাধন! 
একটা স্তরে শনেতি” “নেতি” সাধনা থাকলেও একে শুধু 
অভাবমূলক সাধন! বল! যায় না। উপনিষদ ত্রন্দের বিশ্বরূপ 
দেখেছে বলে, তার সাধনার ভেতর বিরাটজীবনের আকষণ 
আছে । এই সাধনা ত্রহ্মাকে ৮৬০ পায়, কিন্ত এতেই তৃপ্ত 
হয় লা। এই ত্ৰহ্মদৃষ্টিতে অন্তরে ব্রহ্মাকৰণ, পরিণতিতে ব্রঙ্গের 
একালাভে । এ অবস্থা এমনি যে সাধক এখানে : ভ্রহ্মদৃষ্টিকে 
অতিক্রম করে ত্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়। সাপনার জীবনে 
এই পরিণতি চরম । এই প্রকৃত তত্বান্থুভুতি ৷ 


উপনিষদের সাধনার আরম্ভ বিষয়ে ত্রহ্মযদৃষ্টি থেকে | শ্রহ্মদৃষ্টি 
স্থাপন হ'লে আত্মদৃষ্টিও স্থাপিত হয়। অ্রহ্মদৃষ্টি পদার্থের 
আনন্দময় স্বরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করে। আমাদের 
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অন্তঃকরণও উজ্জল হ'য়ে গুঠে একটি দিবা দীপ্রিতে । ক্রমশই, 
স্থলভাব__কি বিষয়ের, কি অস্তঃকরণের- দূরীভূত হয়। এবং 
সকলের ভেতর দিয়ে ত্রন্মসংস্পর্শ অনুভব কি । এটি কল্পনা 
নয়। ইহা সত্যদৃষ্টি ও অনুভূতি । এপ অবস্থা লাভ 
হ'লে সাধক আরও উচ্চস্তরে উপনীত হয়। একস দষ্টিলাভ 
হালে সাধকের অস্তুরের অনেক বাধা অপগত হয়। সে হয় 
ন্বচ্ক । স্বচ্ছ অন্তর ভিন্ন পদার্থের ত্রহ্মরূপ অন্তরে প্রতিফলিত 
হয় না। অন্তরে প্রহ্মদৃষ্টি করতে হয় ; তাতেই স্তর সত্তরের 
শক্তিতে পূর্ণ হয়। এ জন্যই উপনিষদে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের 
উপাসনার কথা বল! হয়েছে এবং তন্বগুলির, আকাশ, বায়ু, 
বরুণ, অগ্নির উপাসনার কথা আছে। উদ্দেশ্য সবগুলিকেই 
হ্রক্ষণয় করে তোল! । এতে সাধক জ্ঞান ও শক্তি ছুই-ই লাভ 
করে। 


উপাসনার উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ সঞ্চার নয়, উপাসনা আনে 
জ্ঞানের বিকাশ । তবুবোধ ভিন্ন শুধু ভাবোচ্ছাসের স্থান 
উপনিধদের উপাসনায় নেই । এই জন্যই প্রতোক উপাসনাটি 
বিজ্ঞানবিশেষ । ইহারা অনুভূতির ভ্তরবিশেষে সত্যের 
কোন রূপ প্রকাশ করে। এক এক বিছ্ভা় এক এক 
উপলদ্ধির কথা আছে । উপাসনায় স্থলে ব্রন্ধবোধ হতে 
পারে, স্থুলে ব্রন্মবোধ স্থিতিলাভ করলে স্থন্ে ব্র্মবোধ হতে 
থাকে । স্থল স্বন্্ম বিশ্বে ব্রহ্মস্বরূপত! ্ুম্পষ্ট হলে আরও 
সুস্্ানুস্ভৃতির অভিমুখে গতি হয়। এইরূপে নানাবিধ লোক 
অতিক্ৰম করে’, বিরাট ও হিরণ্যগর্তলোক অতিক্রম করে? 
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ত্রন্মবিদ্ধা! কী 


সঞ্চণ ব্রহ্মানভূতিতে মগ্ন হই / প্রাণের, মনের বিজ্ঞানের উদ্ধে 
এ লোক ২ জ্ঞানময়, খতময়, আনন্দময় সন্ভায় এ লোক পুর্ণ । 


এখানে উপাসনার কলশুজি নির্ণাত হচ্ছে। শপ্রাণোপাসনা 
দ্বার! প্রাণশক্তির ধারণা বদ্ধিত হয় এবং বিশ্বপ্রাণের শুদ্ধতার 
ও শাস্তিকে লাভ করি। প্রাণশক্তি শাস্ত হওয়ায় বুত্তিও 
শান্ত হয়ে আসে । শুধু কি তাই? বিশ্বপ্রীণের সঞ্চারে 
আমাদের স্বভাবজাত প্রবৃদ্তিও শাস্তভাব ধারণ করে এবং 
বিশ্বপ্রাণের নিস্তরক্গ আবস্থাকে আন্ুভব করে’ আনন্দ লাভ 
করে। উদ্বেলিত প্রাণশক্তি শান্ত হ’লে তার শক্তি বুদ্ধি হয় ও 
জ্ঞানসাধনার পথ খুলে যায় । এই জহ্যেই প্রাণোপাসলীর 
আবশ্যক । 


তেমনি মনের উপাসনায় আমাদের স্ক্মপ্রাণ, সংকল্প, বিকল্প, 
শান্ত হয়ে আঁসে। সংকল্পের গতি হয় অপ্রতিহত। স্ুক্্প 
বিজ্ঞান দেয় বিশ্ববিজ্ঞীনের পরিচয় । এই শক্কিশুলি 
সম্যক নিয়মিত হ'লে অস্তঃকরণের স্বচ্ছতা ও স্মচ্ম্মতার 
সঙ্গে বিরাটের সত্বা ও শান্তিকে অনুভব করি। স্মঙ্ে 
হ’তে সুহ্সতর, স্বচ্ছ হ'তে ন্বচ্ছতর লোকের প্রকাশ হয়| 
উদ্ধলোকগুলির যানসানুস়্ুূতি বেছা নয়, অথচ সত্তার 
শুচিতায় ও স্বচ্ছতায় স্বভঃই প্রকাশিত । এই উদ্ধগতির 
শেষ সীমা সঞ্চণ ত্রদ্গাপ্রাপ্তি এবং ‘অপহতপাপআ্রা’ ব্রহ্ধালোকে 
অবস্িতি। এখানে শাস্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্বধ্যে সাধক 
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পূর্ণ হয়। উপাসনানা্গে সাধকের দিব্যপথে গতি । এই 
হল দেবযাননার্গ । " 


নানাবিধ উপাসনার মধো দহর আকাশের উপাসনা অত্যাস্ত 
স্খকর ও ফলপ্রস্ | অন্তরের অভ্তরতম প্রদেশে এক 
তেজোময় অবকাশের আবস্থিতি । একেই দহরাকাশ বলে। 
এ আকাশে প্রবেশের দ্বার হৃদয়-গুহা, ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র 
এই ( ভ্রমধ্যে ধানের কথা যোগ শাস্ত্রে আছে- _কিস্ত 
হ্কদয়াকাশে ধ্যান উপদ্রব রহিত ও অনায়াস সাধ্য | 


দহরোপাসনা 


এতে সাধক হৃদয় গুহায় আবস্থিত হর । (হি হোষং আত্মা) । 
দহরাকাশে মন বিলীন কবে ত্রঙ্গধ্যান করতে হয়| হাদয় 
ধ্যানের পুশন্ত ক্ষেত্র ; একে আনন্দ-গুহাও বলা হয় । এখানে 
গভীর ধ্যানে তক্কের প্রকাশ । সঙ্কজান্ুযায়ী সব ইচ্ছার 
লিদ্বি। জুদয়কফে কেন্দ্র করে ধান করলে সাধকের 
কাছে অতি শীভ্রই একটা অখণ্ড স্বচ্ছ ব্যপকতার প্রকাশ 
হয়। হৃদয় বলতে আমর! হৃদয়ের অবকাশই বুঝব । এ 
 কবকাশের সীম! নেই । ধ্যান গভীর হলেই এর উপলদ্ধি 
পাই। শ্যধু তাই নয়, ধ্যানের গভীরতায় এই হাদয়-শুহী হতে 
উদ্ধে প্রসারিত একটি সুক্ষ্ম পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায় । 
সাধক এই পথে বিচরণ করতে সক্ষম হ'লে তেজোময় সত্তার 
লঙ্গে পরিচিত হয়; এবং ইচ্ছান্ুঘায়ী শরীর হতে নিশান 
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ভ্ৰহ্মবিষ্যা কী 


হাতে পারে। এই পথ অতি সুস্থ, কিন্ত এর পরিজ্জ্রান থাকলে 
সাধকের জ্ঞান হয় অপরিসীম, গতি হয় অপ্রতিহত কারণ 
এউ পথে তাদের দিব্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ, যার কোন তথ্য 
মনের দ্বার! বা বুদ্ধি-দ্বার! বুঝতে পারি না। দহরাকাশে 
চিন্তার ফলে সাধক অধ্যাত্মান্রভূতি সম্পন্ন হয়; এবং ভার 
অলৌকিক জ্ঞান হয় যা সত্যে উদ্ভাসিত, সতত প্রকাশশীল । 
কৰ্ম্ম একে স্পর্শ করতে পারে না! সাধারণ বিজ্ঞান একে 
বুঝতে পারে লা। এ স্বতংক্ক্ ও দিব্য । 


এই ভাবে অহংকারের নাশ হয়। তখন অনুভব করি এক 
স্বচ্ছ সৰ্ব্বব্যাপী অন্মিতা * বোধের প্রকাশ । এই 
বোধ ছ্োতনশীল । এ ধোধকে স্তর করেই জ্ঞানের 
বৃহত্তর ও দিব্যতর সত্তার প্রকাশ । শ্রুতিতভে আছে “প্রাণের 
অস্তরে যিনি বিজ্ঞান্ময় মহান আযম), যিনি অন্তর হ্বদয়াকাশে 
অবস্থিত, তিনি সকলের অধিপতি, ঈশান ।”  অন্থাত্র 
আছে, সমাধি দ্বারা পাপপুণ্যের অতীত আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় 
সর্বাধিপতি ভ্রহ্মলোক স্বরূপ হয়েন | 


উপাসনায় সিদ্ধ হলে বিশ্বব্যালী জ্ঞানের পরিচয় ॥ এ জ্ঞান 
অস্মিভাকে দ্বার করেই হয়। ‘অস্মিত!”’ বোধ অত্যন্ত সুস্থ 


* “অস্মিত!” কথাটি পাতগ্ুল বাবহৃত হয়েছে... "অন্বিতা আসিময় 
আন বৃত্তি । এই বৃত্তি অত্যস্ত স্বচ্ছ ও সুখময় । এই বোধে সম্যক প্রতিষ্ঠা 
হলে হৃদয় হতে উদ্ধ জ্ঞান বিকাশ ক্রমশ বিশ্বসয় বোণে পর্যবসিত হয়। বিরাট 
পুরুয়ের পরিচয় হয়। যোগশান্ে একেই হিরপ্যগর্ভ পুর্ব বল! হয়েছে। 
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বোধ। এই অস্মিতা স্কত্ৰের সাথে বিরাট অহাশাক্মার সম্থন্ধ 
আছে। এই বিরাটের সাক্ষী হতে পারলে ব্রহ্মবোধ প্রতিষ্ঠা 
হয়। সেখানে লীন হয় কেন্দ্রীভূত “অশ্মিভা। অস্দিতার 
অনুসন্ধান দেয় অপাধিব জ্ঞানের পথ। অস্মিতার সাক্ষী-ঘৃি 
দেয় দিবা জ্ভানের বিভব ও বিস্তৃতি হতে মুক্তি । জ্ঞানপথের 
সাধক এইভাবে উপাসনাকে অবলম্বন করেও স্থিতি গ্রহণ 
করতে পারে। 


প্রণবোৌপাসনা 


ধ্যানকে সরস ও সরল করবার জন্যে উপনিবদে প্রধান উপদেশ 
হচ্ছে ব্রন্দের কোন প্রতীকৃ ( চিহ্ন ) অবলম্বন করে’ উপাসন। । 
প্রণব, গায়ত্রী মন্ত্র, বলহু প্রতীক আছে। সকল পদার্থই 
প্রতীক্‌ হতে পারে । ।কন্ধ সাধারণ প্রতীকৃ ও মন্ত্র প্রতীকের 
ভেতর একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ প্রতীক কোল 
ভাবনা জাগায় না, বরং ভাবনা দ্বার] ভাদের করতে হয় 
শ্রাণবন্থ । কিন্তু গায়ত্রী, প্রণব মন্ত্রের ভেতর আছে অজ্ঞনিহিত 
শক্তি যা আমাদের ভাবনাকে সাহায্য করে, এবং আমাদের 
বৃর্তিকে দিব্য করে € ব্রমণীয় ক'রে তোলে । ভাবনার সঙ্গে 
মন্ত্রের ছন্দের যোগ হওয়াতে ধ্যান হয় গভীর ও সহজ । 
মস্ত্রাচাঙ্যেরা বলে থাকেল, প্রত্যেক মন্ত্রটি শক্তি বিশিষ্ট । সে 
শক্তি অস্থকেরণে শীস্ত ও স্বস্মভাবে প্রতিষ্ঠা করে" জ্ঞানের 
সুদৃঢ় ভিত্তি রচন! করে। 
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শব্দের তরঙ্গ চিত্তে ভাবনা জাগিয়ে তোলে । এটি মানস 
প্রত্যক্ষ । মন্ত্র সুক্্পদার্থের গ্যোতক, আলৌকিক অনুভূতি 
ও জান দেয়। এরূপ অলৌকিক অনুভূতিকে অবলম্বন ক'রে 
শিষ্টেরা বলে থাকেন, "প্রণব" তরঙ্গের জ্ঞাপক । এই মস্ত 
আন্তুঃকরণকে এমন ভাবে ছন্দোবন্ধ কারে যে ক্রমশ: সুল্ম ও 
কারণ জগতকে প্রকাশ কারে কারণাতীত ব্রহ্ম বোধ দেয়। 
শব্দসাধন| অধ্যাত্রাজ্যে আজও বর্তমান । এ সাধনায় 
অন্তঃকরণের পরিণতি সহজেই হয়। আম্তঃকরণের 
স্ুক্ক্ীবস্তাঙুলি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক 
মন্ত্রের আাকর্ষশী শক্তি আছে। চিত্রের স্ুন্দ্-পরিণতির 
সঙ্গে জ্ঞানের স্ুন্্ম ভূমিুলির প্রকাশ । অস্ত্রের অন্তনিহিত 
শক্তি চিত্তের সব আবজ্ঞনা দূরীভূত করে । প্রাণ, 
মন-কেন্দ্র হতে চেতনাকে মুক্ত ক'রে বিজ্ঞান ও 
তত্উদ্ধকেছ্ছে উন্নীত করে, বিশ্বাধারের অপরোক্ষ জ্ঞানের 
সঞ্চার করে। এ কল্পনা নয়, সত্য প্রতিষ্ঠা । বিশ্বছন্দে 
জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দিব্য মখ্যাদায় সপ্ডিভ 
করে । প্রণব মস এরূপ যোগবিভুতি সম্পন্ন করলে ও 
এর পরমস্থিতি কিন্তু এখানেই নয়। এর এমন শক্তি 
ছে যে সত্তার স্বচ্ছতা-সম্পাদন করেঃ মহাপ্রাণের 
নিস্তরঙ্গ নিথর অবস্থাকে অতিক্রম করিয়ে মৌনস্তক্ধতায় 
প্রতিষ্ঠিত করে। ত্রহ্মই সনাতন স্তন্ধতা। এই স্তন্ধভায়, 
এই শান্তিতে, স্বষ্টির উল্লাস নেই, ধ্বংসের বিক্ষোভ নেই, 
স্থিতির সমতা নেই । এখানে চেতন; সকল উপাধিশূশ্য, 
নির্বিকার । এ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে জ্ঞানের ' নিম্নতম- 


৯৩ 


- 
bh a 


উপনিষদের আলে! 


ভূমিকা হতে উচ্চতম ভূমিকা পর্যন্ত সকল ভূমিকার 
সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। এ দেয় ঈশ্বরের 
জ্ঞান ও ত্রশ্মস্থিতি। এই উচ্চতন অবস্থা সম্ভব হয়, যখন 
সাধক সাধনার পথে অবলম্বন করে উদাসীন দৃষ্টি এবং 
কোন অবস্থ।-বিশেষের শক্তি, ভূতি ও আনন্দে আকৃষ্ট হয় না। 
চিন্মাত্র সত্তার অবস্থিতি যখন পরম লক্ষ্য, তখন সাধনার 
অবস্থা-বিশেষ হতে উদ্ভূত হয় যে দীপ্তি ও শক্তি তার দিকে 
আকৃষ্ট হলেই সাধনার শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে আসে। 
সাধক মুক্তির চরম স্থিতি হতে চ্যত হয়। তাই সাধকের 
সকল অবস্থাতেই অবলম্বন কারে’ চলতে হয় একটা শাস্তি, 
অচঞ্চল, আসক্তিহীন দৃষ্টি! তাই তাকে রক্ষা কছে জীবনের 
সকল আবন্ত হতে । এরূপ সাধনা সম্ভব হ’লে বিজ্ঞান, 
আনন্দ, অস্বাতা, সকল অবস্থাকে অতিক্রম করে’ সাধক 
নিরুপাধিক সন্ত ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই হ'ল 
পরম ধুতি ৷ 


প্রকৃত ত্রহ্গজ্বানের অধিকারী হতে হলে আন্ভহকরণের কোন 
অবস্থাতে অন্ুরক্ক হতে নেই । সাধনার পথে নানা মনোরম 
বিকাশ হয় অন্তরে । সাধকের একপ বিকাশেরও সাক্ষী হতে 
হয়। একপ বিকাশে আকৃষ্ট হলে জ্ঞানের নিধিবকার ভাঁবের 
লাভ হয় মা। এইজস্যেই সাক্ষী ভাবকে সাধকের সব 
অবস্থাতেই রেখে চলতে হয় । বেদান্তবিদেরা এই জন্যেই 
সাক্ষীতে প্রতিষ্ঠিত হবার উপদেশ দিয়েছেন) অনাবৃত 
চেতনায় যে সুখ তা কোথাও নেই । স্বচ্ছতা ও সুক্মতা-সম্পঙ্প 


১৯৪ 


ত্রচ্মাবিছ্যা কী 


হলেই তাঁর পরিণতি হয় বিরাটে। এ বিরাট জীবনের যে 
সম্পদ আছে ভার ওপোরও গ্রদাসীল্ক না থাকলে ব্রহ্গ 
প্রতিষ্ঠার অপরিমেয় শান্তি পাওয়া যায় লা । সাক্ষীস্থত্রকে 
ধরে রাখতে হয়। নতুবা মুল শক্তির আকর্ষণে এই পরমপদ 
হতে হয় চ্যুতি । জ্ঞানের সাধনায় যত এই সাক্ষীর উদাসীম্যকে 
রাখতে পারা যায়, ততই আমলা অগ্রসর হই । বিশ্বপ্রকুতি ভার 
সমস্ত এশ্বধা নিয়ে উপস্থিত হয়। পরা বৈরাগ্য স্থাপিত হলে, 
সে এশ্বধা আর আমাদের আকৃষ্ট করে না । ভখনই প্রকৃতি 
দেয় আমাদের মুক্তি। আত্মরূপে অবস্থিত হয়ে সাধক 
তার স্বরূপ উপলন্দি করে এবং স্বরূপে স্থিত হয়। এই 
মহিমা 1% 


গায়ত্রী 


ছাঁন্দোগ্য উপলিষদে গায়ত্রী সাধনার কথা আছে। গায়ত্রী 
ছন্দ । ব্রহ্ষোপাসনার এই প্রধান অবলম্বন । আচার্য্য শঙ্কর 
বলেছেন অনেক প্রকার ছন্দ আছে, ভার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দই 
ব্রহ্মজ্ঞাঁনের প্রধান দ্বার । 


এদেশে পরবর্তীকালে উপামনা-বিজ্ঞান আরও প্রণালীবদ্ধ হয়েছে) প্রত্যেক 
উপাসনার ছন্দ, মন্ত্র ও দেবতা আছে । মক্স কত শক্তির সঞ্চার । শক্তি 
প্রাণ, মন, বিঞ্ঞানের ছন্দ প্রকাশ করে | ছন্দবন্ধ অন্তরে হয় দিব্য ক্ষানের 
বিকাশ । দেবতা হয় এ দিবা প্রকাশ | ত্রক্ম উপাসনার গায়ত্রী ও প্রণব 
প্রধান ভিডি । প্রণব সংযৃক্ত ক'রে কততে হয় গায়ত্রীর উপাসনা ৷ 


৯৬টি 


১৪ 


উপনিষদের আলো 


“গায়ত্রী বাক্রূপ। (বাকৃবৈ গায়ত্রীতি)”। শিষ্টেরা বলে থাকেল 
এ মন্ত্রের গান করলে মুক্তি হয় বলেই একে গায়ত্রী বলে 1” .- 


গায়ব্রীমন্ত্রে বিরাটের স্বরূপের গছ্যোতনা করা হয়েছে । 
এ সন্ত বিরাটের উপাসনা । বিরার্টের কূপকে প্রকাশ 
করে। এ মন্ত্রে এমন ছন্দ বা অস্ত:সত্তাকে বিশাল ভাবে পুশ 
করে: প্রাণ ও মনকে শান্ত করে, ভার ভেতর জাগিয়ে তোলে 
বিরাট সম্ভার স্পন্দন । এ স্পন্দন হতে হয় বিরাটের জ্ঞান । 


প্রত্যেক মন্ত্রের এরূপ স্পন্দন স্থষ্টি করবার শক্তি আছে। 
এ স্পন্দনের ভেতর থাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্য । কারণ 
মন্্র ছন্দে যুক্ত ৷ 


মন্ত্র বিশেষে ছন্দের জপ হয় ভিল্গ। সব সন্ত্রই একবপ স্বৃতি 
জাগায় না। যে সব মন্ত্র শক্তির ছন্দকে জাগায় তারা 
ছ্যোতনশীল, জ্ঞানের দিকে তারা নিয়ে যায় । কোন কোন 
মন্ত্র আনন্দের বিধৃতি জাগায় । মন্ত্রশান্ত্রে যারা কুশল ভার) 
এ জন্যেই মন্ত্রের বিভাগ অতি নিপুণভাবে করেন । 


গায়ত্রীমন্ত্র অত্যন্ত গম্ভীর । এর ছন্দ বিকাশশীল, অন্তরকে 
ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিনিবেশ থেকে উন্মুক্ত করে? বিরাট বোধে পূর্ণ 
করে। অন্তরকে স্থাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও প্রসারিত করে । 


এ গায়ত্রীমন্ত্রের এমনি ছন্দ যে অভিযানামুভূতি সহজ্জে 
প্রতিষ্ঠিত হয়_ বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে 


১০৬ 


ব্রন্ম বিষ্ঠা কী 


পরিচিত হই। মুক্তির কল্যাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে 
এ মন্ত্র । তখন সুক্ষ বিজ্ঞানের সঞ্চার । 


গায়ত্রীমন্তের তিনটি বিভাগ। চেতনার স্ুবশ্ম লোকে, 
স্থূল লোকে ও অন্তঃজগতে প্রকাশকে অবলম্বন করে এ 
বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রহ্মচেতন। স্বষ্টিতে স্ুস্ক্ 
লোকে প্রকাশিত, স্থুল লোকে প্রকাশিত, অস্তরেও 
প্রকাশিত । গায়ত্রীমন্ত্র এ প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেয় । অআন্তশ্চেতনা, বহিশ্েতনা ও স্থহ্ম চেতনা সবই এক 
চেতনার বিকাশ-_এটিরই শ্মরণ ও বোধ করিয়ে দেয় 
গায়ত্রীমন্ত্র । গায়ত্রীনন্ত্র বিশ্ব-চেতলা (যার প্রতীক হল 
“সবিতা” ) ও জীব-চেতনার ভেদকে অপসারিত করে দেয়। 
যখন অস্তরদীপ্তির ও বিশ্বদীপ্তির সন্বস্ক হয়, তখন অস্তর হয় 
বিশ্ববিজ্ভঞানে পুর্ণ । সে যুক্ত হয় বিশ্ব-ছন্দে । যে কল্যাণ মৃত্তি 
সবিতৃ মণ্ডলের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত তীর সঙ্গে হয় 
নিবিড় পরিচয় । অন্তরে ও বাহিরে কল্যাণরূপকে অনুভব 
করি। তখন স্বচ্ছতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন হয় পুর্ণ । বিশ্বের 
৭৪ ন্মন্তর সত্তার কল্যাণতম রূপে সাধক তৃপ্ত হয়। স্থল্দ্স 
চেতনার সঞ্চারে সুখময় বিশ্বের অনুভূতি সুস্পষ্ট? 


সপ্ত লোক 


উপনিষঘদের সপ্ত লোকের কথা আছে,_ভু, ভূব, ব্বঃ, মহ, জন, 
তপ, সত্য। এই লোঁকগুজিকে তাঁদের প্রকাশ ও স্বচ্ছতা 


১৯০৭ 


উপনিষদের আলো 


অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভূলোক, সুবলোক, 
স্বলেশক প্রথম বিভাগ | মতলেক দ্বিতীয় বিভাগ । জন, 
তপ ও সতালোক হার এক বিভাগ । শ্রীঅরবিন্দ এভাবে 
এস্সরগুলির সম্বন্ধে একটি স্রন্দর মস্তব্য প্রকাশ করেছেন। 
এ লৌকগুলির উদ্ধ, মধ্য, অধ? বিভাগ 'আছে। উদ্ধতমলোক 
সভালোক, তপলোক, জনলোক । সত্যলোকে সভোর 
প্রকাশ | আিচ্ধ সন্মাত্র স্বরূপকে নিয়ে সত্যালোকের পুর্ণ 
বিকাশ । সতভালোকে পরম সত্তা অখণ্ড ভাবে প্রকাশিত । 
এই সন্্া সকলের সঙ্গে অভিন্রূপে প্রতীত হয়। তপলোকে 
জ্বানশক্তির পূণ প্রকাশ । এ লোকের আশ্রয় চিৎশক্তি। 
জনলোকে সত্যের আনন্দরূপের প্রকাশ, এই আনন্দ 
আনন্দঘন নয়, আনন্দের বিকাশ, আনন্দের মূর্তরূপ। 
সচ্চদানন্দে সত্তার, চেতনার ও আনন্দের প্রকাশ ভিন্ন আর 
কিছুই নেই । এ সকল লোক তনিক্রীর অতীভ, জ্ঞানময় ও 
আনন্দময় । নিম্স্তরগুলি হচ্ছে ভূ, ভুব ও স্বলেশক। এই 
তিনটি স্তর অন্প, প্রাণ ও মনের স্তর। ভূলোকে ও 
ভুবলোকে প্রকৃতির স্থুল রূপের প্রকাশ । এ ছুটি স্তর অল্প ও 
প্রাণের ভূমি) তৃতীয় স্তরটি মনের সুমি। তার ওপোরের 
ভূমি মজেশীক । সেটি বিজ্ঞানের ভূমি । এই বিজ্ঞানলোক 
মানসলেকের অত্ীত। মানসলোকে আছে দুটি স্তর, 
একটি ডউক্ধ, একটি অধঃ। আধ; মানসলোকের 
সঙ্গে প্রাণের জগতের (1691 ৮9278) খুব ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ৷ উৰ্ধ মানসলোকে জ্ঞান, সংজ্ঞা ও তাঁদের সম্বন্ধ 
ক্ফর্ত্ত । চিন্তা জগতের ( thought world ) কার্য প্রণালী 
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এখানে বিকশিত | বিজ্ঞান জগৎ ( de world ) এখান 
থেকে প্রস্থত | এখানে আছে অভিমানমের অন্ুক্ুতি ! 
এই অনুভূতি মানসলোৌকের স্তরে অবতরণ কখনও 
কখনও করে এবং তখন একট! উদ্ঠীস্তুরের সংবেগ মানস 
জগতে স্কুর্ত হয়_এই সব সংবেগগ্জলিকে সাধারণতঃ 
বলা হয় বেদবাণী । মানসস্তররে অবতরণ করলে বিজ্ঞানের 
নিজের অতিমানস রূপটির কিঞ্চিৎ লাঘবত। হয়। মানস 
স্তরে বোধ নানাবিধ যুদ্তি নিলেও সেঞ্ছলি চিন্তার প্রকার 
রূপেই ( concepts ) থেকে যায় । বিজ্ঞানলোকে এই মৃর্তি- 
গুলি হয় প্রত্যক্ষ । তখন সে মূর্ত, ও উদ্ভাসিত অতিমানস 
প্রজ্ঞালোৌকে । বিজ্জানলোকে স্ষ্টির ল্ুক্প ধারার 
সঙ্গে পর্রিচয় । তপঃ, জন, সভালোকের সঙ্গে স্থুল ও 
অঙ্গন স্রষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই । বিজ্ঞানলোকের সঙ্গে 
উদ্ধলোকের ও অধ্যলোকের সম্বন্ধ । এই  বিজ্ঞানা- 
লোকের সতা মূর্ত হয়ে ওঠে । তার রূপ ভাবমাত্র নয় 
( concept বা idea নয় ) লীলায়িত, স্ম্তত ( spirit 
form }} 


হৃদয়-শুহা থেকে উদ্ধ প্রসারিত পথ দিয়ে সাধক মহলেশক ও 
তদুগ্লোকে করে প্রবেশ । 


যোগের পথে সাধক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং 
শেষ ভূমিতে স্বশক্তিমত্তা প্রাপ্ত না হলেও সর্ববজ্ভব প্রাপ্ত 
হয়। তার দৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ 
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হন। সিদ্ধভূমিতে কালের অন্ুক্ঠুৃতভি থাকেনা । কালই 
আমাদের জ্ঞানকে করেছে সীমাবদ্ধ । কালকে অতিক্রম 
করলে যুগপহ বিশ্বের সব পদার্থের জ্ঞান হয় _এই জ্ঞান 
ঈশ্বরস্তান, এজন্যেই বলা হয়েছে ঈশ্বরজ্ঞান অবাধিত। 
বস্র পরিণতি কালকে অধলগ্কন করেই হয়। ঈশ্বরদৃষ্টিতে 
কাল সক্রিয় নয়, কালের ব্যবধান সে দৃষ্টিতে নেই, এ জস্যেই 
তিনি ত্রিকালজ্্র । যোগ বিভ্তুভি বা এশ্বরধা হচ্ছে স্থলে 
কারণ ব! স্থাহ্ম্মর বিকাশ । স্কালের ভেতর স্টুক্মের বিকাশ 
বিস্ময় উৎপন্ন করে, কারণ স্থল জগতের কাধ্য প্রণালীর 
সঙ্গেই আমিরা পরিচিত, স্থলে অন্তরালে স্টৃদ্ম জগতের 
জবান আমাদের নেই । এজন্তে যোগবিভুতিকে অত্যাশ্চার্ধয 


বলে মলে হয়। বস্তুতঃ যাদের দৃষ্টি স্মশ্ম ভারা একে আশ্চর্য 
মনে করেন লা। 


মুক্ত পুরুষেরা এরূপ কালের অতীত হয়ে প্রকৃতির ওপোর 
কর্তহ করেন । ডর! প্রকৃতির পরিণতির নিয়স ও প্রক্রিয়া 
স্বক্ষ্রভাবে অনুভব করেন বলেই তাদের ইচ্ছণনুষাঁয়ী প্রকৃতির 
পরিণতি । এই-ই মুক্ত পুরুষের এশ্বধ্য । এ কল্পনা নয়। 
মানুষ স্বভাবতই প্রকৃতির অধীন ; প্রন্কতির ওপোর স্বাতন্্রা 
প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সাধনার শেষ হয় না। প্রকৃতির 
কর্তৃত্বকে অতিক্রম করাই সাধনার উদ্দেশ্য কি ত্রহ্মানির্বাণে, 
কি ঈশ্বরসাধুজ্যে প্রকৃতির অধিকারকে অতিক্রম করবার 
কথা সুস্পষ্ট । তাই যুক্ত পুরুষের এশবর্য্য তার অতিমানবন্েরই 
জ্্বাপক 1 
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ধারা মুক্ত পুরুষের এশ্বর্ধ্যকে গ্রহণ করতে পারেন না, তারা 
যোগদুষ্টি-সম্পক্ম নন । আদর্শবাদের দিক দিয়ে অনেক কথ! 
আছে, কিন্ত মানবীয় রূপের অতিক্রম হলে আদর্শ হবে লা, 
এ দৃষ্টি বিচারসহ নয় । মালবনের সীমাকে অভিক্রম করে 
ঈশ্বরীয় শক্তি ও ডছ্রান লাভ করাই লক্ষ্য । মুক্ত পুরুষেরা 
ঈশ্বরের সান্নিধ্য এ ঈশ্বর শক্তির সাথ এক্য অস্ুভব করেন । 
এ জন্তেই তাদের শক্তি অনেক সময়েই তুব্বোধা । সাধনায় 
সত্বাতিশযোর স্বচ্ভতায় মানুষের স্বাভীলিক সৃংকীর্ণত। হতে 
যুক্তি । তখনি এশী শক্তির আবির্ভাব । 


মুক্তি ও ঈশ্বর 


উপনিষদে তপস্যা ও শ্রদ্ধার কথা আছে । তপস্যা ও শ্রদ্ধা 
সম্পয় হায়ে। সুসুক্ষুরা আঅরীাণো বাস করেন এবং যোগে সেখানে 
গমন করেন যেখানে অমূত্ত অবায় আত্মার বিরাগ । আরো 
বলা হয়েছে যাদের দেবে ও গুরুতে পরাভক্কি আছে 
তাঁদের জন্যই এট পথ । ভক্তি শুধু দিবা বুদ্ধি দেয় না, 
আকর্ষণ কারে দেবপ্রসাদ । এই দেবশ্রসাদঈ দেয় 
কান ॥ 


দেবপ্রসাদ হলে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এই 
যোগস্যত্রকে অবলম্বন করে কেউ কেউ ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত 
হন । কেউ বা ঈশ্বর থেকে পর! বিজ্ঞান লাভ করে ক্রহ্ছা- 
নিৰ্ব্বাণ প্রাপ্ত হন । 
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ঈশ্বরের ভেতর মানুষকে মুক্ত কর্বীর স্পৃহা আছে। 
এ তার জীবের প্রতি প্রেম 1 জীবকে তিনি বরণ করে 
নেন তাঁর প্রেমের দ্বারা । ঈশ্বরের জ্ঞান, এশ্বধা, প্রেম 
ও শক্তি কিছুরই অভাব নেই। ঈশ্বরের প্রেমকেই যাঁর! 
মুক্তির কারণ বলে মনে ক'রে তাতে আকুষ্ট হন, ভার! ঈশ্বরের 
একাংশই দেখেন, তার পূর্ণ বিরাট স্বূপের আর কিছুই 
অনুভব করতে পারেন না। মুক্তির জন্যে প্রেম অবশ্যজাবী 
হাতে পারে কিন্তু মুক্তির উদ্ধভূমিকীয় যে জ্ঞানের উদারতা, 
শক্তির বিশালতা ও আনন্দের উদ্ছেলতা আছে তাঁকে 
জানতে না পারলে ঈশ্বরের সম্যক্‌ পরিচয় হয় ন!। বিশুদ্ধ 
অন্তরে এই ধারণ! হয়। ঈশ্বর-কৃপা জ্ঞানের পরিপন্থি 
গুলিকে সরিয়ে কলাণে প্রতিষ্ঠা করে। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষাদে ও কৌৰিতকী উপনিষদ মুক্তির জন্যে ঈশ্বর কুপার 
কথা আছে । তার অভিধ্যান দেয় চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিন্তে 
তিনি প্রকাশ করেন অনন্ত শক্তি, কিন্তু তার শ্রেষ্ঠতম দান 
হচ্ছে জ্বালের চরম বিকাশ । 


জীবন্মুক্ত 


সবচেয়ে বড় আশার কথা হচ্ছে এই, ত্রহ্মবিদ্ধা বা ব্ৰহ্মজ্ঞান 
এ জীবনেই লাভ করা! যায়, এ আশ্বাস শ্রুতি থেকে পাই । 
জীবন্মুক্তি বল্তে গেলে মুক্তির উদার তৃপ্তি ও অতুলনীয় শাস্তিকে 
জীবনে অনুভব করাই বুঝি। জীবন সাধারণতঃ বেদনা, 
বিজ্ঞান ও আনন্দের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। জীবস্মুক্তের 
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এ-সবের সঞ্চার নেই । তার বোধ ক্রন্ষবিজ্ঞালে বিকশিত, 
আনন্দ অপরিসীম সভায় মগ্ন, তিনি সব্বকালেই ্রহ্মসম্পর, 
সুধু ভ্রহ্মসম্পন্ন নন প্রন্গের সহ্থিভ অভিন্ন । 


হ্কানের পুর্ণ বিকাশে উপাধির লয়, অথশুচেতলার স্ফুরণ। এ 
অখগ্ডচেতনার বোধেই মুক্তি । ব্রহ্মনিবর্বাণ শুধু সক্ষোচশীল 
বৃক্তি হতে মুক্তি নয়, শুধু বৃত্তির প্রসার নয়। স্থিররূপে 
চেতনার অথগুত্বের প্রতীতি । এই প্রতীতিতে উপাধির লয়। 
উপাধির বার্থত1 প্রতিপয় হলেও সহস] উপাধি বিদীর্ণ হয় না । 
উপাধি কন্ম প্রসুূত । কশ্মাবীজ প্ৰজ্বলিত জ্কানে ধংস হলেও 
যে সংস্কারে বর্তমান শনীর ধারণ, ভোগ ভিন্ন তা ক্ষগ্ন হয় না । 
সেই জ্রম্য জ্ঞানীর শরীরের অন্ুবৃন্তি হয়, জাগ্রতের উত্থান হয় । 
কিন্ত পূর্বববৎ আমিত্ববোধের সঞ্চার চিরতরে স্তিমিত হয় । 


ছ্তানের বিকাশ হলেই ব্যবহার স্ব্বত্র সমান হয় না। ব্যবহার 
নিয়মিত হয় পূ্ব্বসংস্কারের দ্বার৷। পূ্্বসংস্কারগুলি জীবরন্মুক্তর 
জীবনেও ক্রিয়াশীল হয়, যদিও সে সংস্কার ভেতরে কোন উল্লাল 
বা অবসাদ সঞ্চার করে না । জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হলেও সালের 
এমন শক্তি নেই যে সমস্ত সংস্কারকে উদ্মুলিত করে এবং 
প্রারচি ভোগের ক্ষয় করে। এ জন্টেই জীবস্মুক্তের নানারূপ 
বাবহার দেখা যায় যদিও তার অস্তুর জ্ঞানে পূর্ণ ও আলন্দে 
সমাহিত । ভার চেতনার বিলয় কখনও হয় না: সক্রিয় 
হ'লেও সে শাস্ত। চিত্তের নিরোধ বা বিক্ষেপ জ্বীবন্মুক্ত 
পুরুষের জীবনে থাকে না। তার চিন্তনিরোধও নেই, চিত্ত 


১১৬ 
১ 


উপনিষদের আলে 


বিক্ষেপও নেই । তিনি মুক্ত । জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজভানেই 
চিত্তের শুপোর ক্রিয়া করে। চিন্তে আসে শাস্তি, প্রাণে 
আসে ধৃতি, কিন্ত জ্ঞানী উদাসীন চেতনায় লিমগ্র । 


উপনিষদে জ্ঞানীর শ্রেণীবিভাগ আছে : ব্রঙ্গবিৎ, ভ্রঙ্গবিৎবর, 
ব্রহ্গাবিৎধরীমান, ত্রহ্ষবিৎকৰিষ্ঠ । কিন্তু প্রক্ুত পক্ষে, এ শ্রেণী- 
বিভাগ ঘথার্থ নয় জ্ঞানীর কোনও শ্রেনী নেই । স্বান 
সত্য প্রতিষ্ঠা, তা সদব্রত্রই সমান। কিন্তু জীবনের গতির 
সাঙ্গে সতাপ্রতিষ্ঠার একটি সম্বন্ধ আছে, ধ্যানের শাঙ্ছির 
[তর যে গভীর জান লাভ করা যায় তাকে পুণরূপে ধারণ 
করাতে হালে সতোর কেবল অন্ুভুতিই যথেষ্ট নয়, তাকে এমন 
দুঢ করতে ভয় যে জীবনের অক্গীকরণে তা হয়ে উঠবে 
ভিন । এরই তারতনম্যের অন্তযায়ী জীবন্যক্তের স্তরবিভাগ ৷ 


জ্ঞান ও যোগ 

যোগ দেয় ঈশ্বরসানিধা, জ্ঞান দেয় ব্রক্ষপ্রতিষ্ঠা । কিন্তু যোগ 
অর্থে যদি বুঝি গান্থুষের সহজ বুত্তিগুলিকে নিয়মিত করা, 
তাকে বিশেষভাবে কাধ্যকরী করে স্থুখের পথ অধিকার করা, 
তাহলে অত্যন্ত ভূল বোঝা হবে । যোগ পথে অনেক সিদ্ধি 
আসতে পারে, কিন্তু উপনিষদের যোগের লক্ষ্য এমন কিছু 
নয়। মানুষকে ছ্হানের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্তেই যোগের 
আবশ্যকত! । এবং এর শেষ পরিণতি সেখানেই । যোগ 
যে জান দেয় তা দিবা__মানবীয় হুত্তিগুলিকে দূরীভূত করে 
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সে ভাগবতী বৃত্তি স্তাপিত করে এইজন্যেই এ পথে যে জ্ঞান 
উদ্ভাসিত হয় তা প্রকৃতির স্বরূপের সন্ধান দেয় এবং তার 
তুচ্চ ন্মরূপের সন্ধান পেয়েই যোগমার্গে সাধক অশ্রসর হয় 
প্রকৃতির অতীত ঈশ্বর উপলব্ধির দিকে । যোগ দেয় মহিমা, 
জাল দে] অভয় । 


ব্ৰহ্ম-নিব্নাণ 

মুখা মুক্তিমার্গে যার! বিচরণ করেন, তাদের উদ্দেশ্টা থাকে 
অদ্বৈত জ্ঞানের পর ত্রক্ষনির্বাপ। তাদের কাছে এশর্যা এ 
মহিমা প্রতিভাত হলেণ্ড ভার! দে বিয়ে উদাসীন । যদি 
কিছুতে ভারা নিযুক্ত হন তো৷ তার উদ্দেশ্য প্রারন্ধ কশ্মের 
ক্ষয়__কিম্বা অধিকারিক পুরুষের বেলায়, কোন বিশ্বকল্যাণ 
সাধন করা । কিন্তু এ বিবয়ে তাদের কোন ইচ্ছে থাকে না; 
স্বতই হতে থাকে । জ্ঞান প্রতিষ্ঠার পর কশ্মের কোন 
আবসর নেই_-কিশেষতঃ ধারা নিবিবিশেব জ্কাঁনাকেই জীবনের 
ভিত্তি করেন । কিন্তু ঘোগমার্গে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সক স্তরে 
ইচ্ছামত বিচরণ করাতে পারেন; তার সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে 
হৃাদয়াভ্যস্তর হতে গ্রস্ত হয়ে যে জ্যোতি ধারা সমন্ত স্ুব্্ম 
জগৎ প্রকাশ করে, সেই ধারাকে অবলম্বন করে হিরণাগর্ড 
লোককে ভেদ ক'রে ব্রহ্মসন্নিধি লাভ করা, এবং শ্বেচ্ছায় এই 
মার্গে গমন করা । এই পথের আবরণ উন্মুক্ত হলে সাধকের 
ভূ'লোক হতে পক্রহ্ধলোক” পৰ্য্যন্ত জ্ঞান হয় এবং সাধক 
ক্রমশঃ উচ্চতর লোকের গতিধারা ও শক্তি ধারার সঙ্গে 
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পরিচিত হল। তখন ভীর মানসলোকের অন্পষ্টভাব দূরীভূত 
হয়, কোন সংকল্প বিকল্প থাকে না । ভার সমস্ত সত্তা তথ 
আালোভিত হয় ব্রহ্ম শক্তিতে । 

আধ্প্রত্তিষ্ঠা উপনিষদ সাধনার চরম লক্ষা। অস্তঃহ্নদয়ে 
আত্ম পুথিবীর চেয়ে বড়, অস্তরীচচক্ষের (চেয়ে বড়, দিবা 
দ্োতমশীল জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আছ সব্ধলোক্ের চেয়ে । 
এই আত্মাকে জানতে পারলে মান্থুব সবনগ্রন্থি হতে শৃক্ত হয়। 
আত্রস্থুতি জাগরিত তালে অন্তরের সকল গ্রশ্থি--ঘাদের 
অললস্বল কারেই বাক্তিত,_ ছিন্ন হয়, মানুষ মুক্তির পরমপদ 
প্রাপ্ত হয়। এ জন্যেই সুব্য মুক্তিমার্গে মুক্ত পুরুষের 
নিষ ক্রামণের কথা বল! হয় নি। কারণ মুক্রপুরদষের কোথায় 
নিবক্রোনণ হবে তার সত্তা ব্ৰহ্মসত্তা । 


মুক্তপুরুধের এশ্বর্য্য ও গতি 


মুক্ত পুরুূবের এশ্বধ্যের কথা শ্রৃতিতে আছে । মুক্তপুরুষের 
ইচ্ড। অপ্রতিহত । তিনি কামনা করলেই সে কালা সিদ্ধ 
হয়। প্রকৃতি সকল সম্পদকে ভার কাছে প্রকাশিত করে-_ 
পিভুলোক, দেবলোক প্রকাশিত হয়।  যুক্তপুরুষের ফ্যান 
অপ্রতিহত। কখনও কখনও মুক্রপুরুব ঈশ্বরের মত শক্তি 
লাভ করেন। মুখ্য মুক্তির পথে একপ শক্তি ও এশ্বধা লা 
থাকতে পারে, কারণ এই ভার লক্ষ্য নয়। এ এশ্বধ্য 
উপাসনার ফল, গৌণ মুক্তির পথে অবশ্থন্তাবী বিকাশ । মুখা 
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মুক্তিনাগে এরূপ বিকাশ অসম্ভব নয়, কিন্ত সাধক সে দিকে 
আকৃষ্ট হন না। তার গতিকে তিনি রুদ্ধ করেন না। তার দৃষ্টি 
নিবন্ধ থাকে সমস্ত বিভূতির অতীত ত্রাহ্মীস্থিতির দিকে । 
গৌণ যুক্তিমার্গে সাধক নানাবিধ বিষ্ণৃতিসম্পন্ন হলেও-_জগতৎ 
বাপারের ওপোর সার কোন কর্তৃক থাকে না। প্রকৃতির 
লানাস্তরের হ্তকানসম্পন্ন হয়েও বিশ্বধারার কোন পরিবর্তন 
তিনি করতে পারেন না । তাঁর 'গুপোর তার কোন অধিকার 
নাই । সে অধিকার ঈশ্বরের । জ্ঞানের উচ্চস্তরে উঠলে 
সাধক জান্তে পারেন বিশ্বব্যাপার এমনি কৌশলে নিয়মিত 
যে এতে তম্তঞ্ষেপ করবার কিছুই নেই । সংকীর্ণ দৃষ্টিতে 
জগৎ ব্যাপারে যে সব বিশ্রঙ্খলা ও বৈবম্য দেখতে পাওয়া যায় 
গভীর দৃষ্টিতে তাদের একটি সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের 
সীন। যত বেড়ে ওঠে, ততই সব বৈষম্যের স্বরূপকে বুঝে স্যপ্টির 
কৌশলে আশ্চধ্য হই । বিরাট দৃষ্টিতে সকল বৈষম্য দূর হয় । 


যোগপ্রতিষ্ঠ। বুদ্ধিকে এরূপ দৃষ্টি দেয় । এরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন 
হয়ে' চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করে।  যোগদৃষ্টিও জ্ঞানদৃষ্টির 
ভেতরে যেটুকু শক্তির কথা আছে তাও ক্রিয়াশীল হয় বিশ্ব- 
বিধানকে অবলম্বন করেই । মানুষের অসীম শক্তি হলেও 
তার একটা সীমা আছে । এবং সে সীমা এই যে জগৎ 
ব্যাপারের ওপোর তার কোন কর্ভৃহ থাকে না । 


যারা উপাসলামার্গে বিচরণ করেন এবং দিব্যজ্জালে ও শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত হন তাদের হয় উদ্ধগতি । ভাদের মলিন সংস্কার 
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বিলীন হয় । ভারা দিধাসংক্কার প্রান্ত হন এবং তদলুষায়ী 
হয় তাদের শক্তি । উপাসনার দ্বার! চিত্ত দিব্যভাবে আশু" 
প্রাণিত হর এবং উদ্ধলোকের দিবাসঞ্চার হয়) শুধু তাই 
নয়, একটি সুন্দর আলোকধারাকে অবলম্বন করে’ তার। 
উদ্ধালাকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। 
উপনিষদের ভাষায় তারা দেবযাননা্গেঁ গমন করেন । এই 
উদ্ধলোক 'জ্যোতিন্ময়, শুক্র । এই পথাকে অবলম্বন করে’ তার! 
ভ্ৰহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন । 


এ পথে যার! বিচরণ করেন তাদের অস্তরীক্ষলোক ও তদুপরি 
লোকের জ্ঞান ভয়। এ লোকগুলিতেতে আীবনসংবেগ 
ধীর ও শান । জ্ঞান উদার, প্রাণ ছন্দময়, বিজ্ঞান অব্যাহত | 
এ জন্যেই একে দিবামার্গ বল! ভয়: দেহাবসানে এই মাগে 
বিচরণশীল পুরুষের  উদ্ধান্নায়ে গতি হয়।  উদ্ধালোকে 
অবস্থিত অমানবক পুরুষের দ্বারা আদৃত ও নীত হন, কৌষা- 
তকী উপনিষদে এই কথা আছে । যতই সাধক উদ্ধালোকে 
বিচরণ করতে থাকেন, তিনি ততই দিব্যতেজোসম্পন্ন হন 
অশরীরী দিব্যপুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হন । কিন্ত এই তার 
গতির শেষ নয় । তীর গতির শেষ হয় ত্রক্মলোকে। এই 
ব্রহ্মালাক হতে সাধকের আর পুনরাবৃত্তি ( পুনরাঁগমন ) হয় 
না। এই মার্গে বিচরণশীল সাধক হিরব্ময় কোবে প্রবেশ 
করেন, এবং সে কোষ ভেদ করে ত্রহ্মলাভ করেন । 


মুক্তির সন্ধন্ধে দুটা ধারণা উপনিষদে সুস্পষ্ট_একটি ব্রচ্গা- 
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নিব্বাণ, আর একটি ক্রক্ষসাযুজা। প্রথমটি যাজ্ঞবক্ক্যের 
উপদেশে সুস্পষ্ট ; দ্বিতীয়টি কৌবিতকণী ভ্রাহ্মণ ও ছান্দোগো 
বিশেবতঃ দহরবিষ্যার শেষ দিকে ন্ুষ্পষ্ট । এদের ভেতর 
তেমন কোন বিরোধ নেই । ঈশ্বরকুপা। অপ্রতিহত চ্যান, 
অপরিমেয় সত্তার সন্ধানের পথ খুলে দেয় । অবস্থাকিশেষে 
দুটিতে ছ্ুরকম অভিজ্ঞতা : কিন্তু দ্বিতীয়টি হতে প্রথমটিতে 
উপনীত হওয়া বায় । 


একথ। নিঃসন্দেহ যে সাধকের যোগমার্গে ও উপাসনামার্গে = 
ঈশ্বরের দিকে গতি হয় এবং উদ্ধ হাতে উদ্ধতর লোকের ভেতর 
দিয়ে তিনি ঈশ্বরসাঘূজ্য লাভ করেন। 


প্থ্যাঙ্কবিগ্যার নির্ণয় করতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে । যারা 
সঞ্ুণ ব্রহ্মাবিগ্ঠানে কুশল, তাদের গতির পথে চন্দ্রলোক, 
বিছ্বাৎল্শক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলেঠকের দর্শন 
হয় । পরিশেষে ভার! ত্রন্মালোক প্রাপ্ত হয়ে ব্র্ধসাষুজ্য লাভ 
করেন । 


এই লোকত্লি সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তবে চেতনার 
ক্ষুল্ম বোধের সঙ্গে এরাঁপ স্তরের অনুভূতি । এ সব স্তর 
জেোতিতে, শক্তিতে, প্রশাস্তিভে পূণ । এর! অতিমানসের 
স্যর বিশেষ এবং এ স্ব বোধে অন্ভিতের স্ুঙ্ষ্ম স্তরগুলি 
প্রকাশিত । উদ্ধ মানস চেতনায় এসব লোকে অমানব 
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পুরুহবর সাক্ষাৎকার । তার! আও উচ্চতর স্তরে সাধকাক 
চালিত শক চিতি-পুকুষের € psychic self ) কিয়া 
শীলতায় এ স্ব লোকগুলির পরিচয় । 


এই চৈতা পুরুষের জাগরশের সঙ্গে শুগ্প জগতের নানা স্তরে 
প্রকাশ । এ স্থরগুলির কথা সংক্ষেপে উপনিষধদে বলা হয়েছে। 
চৈত্যপুরুযের সঙ্গে বিরাটপুরুবের (59513075618 ) একটি 
সঙ্বন্ধ correspondence ) মাছে 1 চেত্াপুরুষের অনুভুতির 
গভীবতায় এলাকবিশেষের প্রকাশ । এই লোকবিশেষের 
সুন্মতা আন্রযায়ী নানারূপ অনুভূতি । তব এই মার্গে তেজ, 
শ্বচ্ছৃতা।, প্রকাশ, স্ফুপ্তির সঞ্চার । শুধু তাই নয়_অস্তঃসত্তাও 
ক্ৰমশ: প্রকাশশীল ৪ আবরণমুক্ত হয় এবং এ সব লোকের 
স্পন্দনকে শন্ুভর করে। সুদ্ম বেদনার বুদ্ধির সাঙ্গে সঙ্গে 
এই সব স্ক্মম লোকের অনুভূতি লাগে । কিন্তু দেবযানমার্গেঁও 
সাধক এইরূপ জ্রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে ন1। তাদের 
এ জব স্টরপুলি অভিক্রাম করে যেতে হয়। সাধকের আবশ্যক 
হয় সচেতন থাকা । চেতনার সঞ্চার ঠিক থাকলে সাধকের 
অন্তঃ পপ্ররণ! ভাকে উদ্ধদিকেই নিয়ে যায়, যতক্ষণ ন! 
তার “ব্ৰহ্মলাযুজা লাস্ত হয়, তার আম্পুহা ও সত্তার 
অস্ফুট বেদনাই তাকে চরম ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর 
করিয়ে দেয় । ভুমাতেই সাধকের তৃপ্তি, অন্তরের এই 
ভূমার আস্পুহাই ঈশ্বরসাযুজ্য দিয়ে দেয়। জীব ঈশ্বরে লীন 
না হয়ে তার অঙ্গরূপে, ভার জ্ঞান, আনন্দ ও এএশ্বধ্যের 
অধিকারী হয়৷ 
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এই মার্গও স্ুহ্ম প্রাণের মার্গ। স্ুঙ্্স প্রাণকে শ্রহণ করে 
সাধক এরূপ বিকাশের অধিকারী । এ মার্গে কোথাও 
লনের কথার উল্লেখ নেই । এ মার্গে ব্রন্ধের সঙ্গে আত্মার 
অভেদ ভাবনা থাকলেও সেই ভাবনা পূর্ণ 'অভিন্নস্থের ভাবনা নয় 
নলে এ মার্গে সাধক ত্রহ্মনিব্বাণ প্রাপ্ত হয় না । ভার জ্ঞান 
ও সন্ত অসীম ও উদার ব্বরূপক্ষে অনুভব করলেও, 
বিকাশ বিশ্বময় হলেও, পুর্ণরূপে নিশ্তরঙ্গ নয়! জ্ঞান স্বচ্ছ, 
আবরণ শ্ুষ্ঠ। বিশ্বসত্তা, বিশ্বাতীতসন্ডা এই জ্ঞানে 
উদ্‌ভাসিত। এখানে কল্লোল আছে, কিন্তু ত! শান্তিপূর্ণ : 
জ্ঞান আছে, কিন্তু সতত প্রকাশশীল ; জীবন আছে, কিন্তু 
নেই স্তক্ধতা। ছন্দ আছে, অনাহত সঙ্গীত আছে, মৌল 
নীরবতা নেই। প্রাণে উদ্বেপিত, বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত, ছন্দে 
মুখরিত, আনন্দে লালায়িত জীবনই এপ স্তরে প্রকাশিত । 
কিন্তু জীবনের সকল সঙ্গীতধারা যে অপরিনেয় শাস্তির 
ভেতর নীরব হয়ে যায়, সে মৌন উল্লাসহীন স্তদ্ধতা, 
সে অসঙ্গ আত্মার পরিচঘ এখানে হয় ন! । এখানেই সাধক 
সকল গ্রন্থি হতে যুক্ত হয়। জীবনের পরিধি যতই 
প্রসারিত হোক মা কেন তার সম্বজূপকে অপসারিত 
করতে না পারলে তাঁর ক্ষুদ্রতার পূর্ণ বিস্মৃতি হয় না। এ 
অবস্থা সম্পুর্বূাপে পৃথক অনুভূতি দেয়, এ সময় মানুষ 
চিত্তের সকল সংবেদন ও বেগ হতে পায় পুর্ণ বিশ্রান্তি । 
বিশ্বের সকল স্মৃতি হতে বিচ্যুতিই মুক্তি, স্মৃতি জীবন 
ধারাকেই অবলম্বন করে থাকে, স্মৃতি অপগত হ’লে মুখর 
জীবনও শুক হয়। জীবনসঙ্গীতের মধ্যে আছে স্তব্ধতা, এই 
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স্টপভাকে অবলম্বন করে, অনাহত সঙ্গীতের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত । 
গৌণ সুক্রিনার্গে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়। ক্রম 
উদ্ধলোকের জ্ঞান নিষ্মভূঘিকার ক্জানকে রূপান্তরিত করে। 
এই সব লোকের ভেতর সম্বন্ধন্থত্র আছে । নিম্নকার ভূমিকা 
উদ্ধভূমিকার শঙ্তিদ্বারা সঞ্চারিত । এ ভাবে সন্ত ও শান 
রূপান্তরিত ক'রে উদ্ধপণ্ে আরোহণ করাতে পারি ॥ 


এই যে স্বর বিভাগ এএ জানের অবস্থা বিশেষ, এ অবস্থাঙুলি 
আমাদের রূপাস্ভরিত জ্ঞানের প্রকাশ | ফারা এই দুষ্টি- 
সম্পন্ন তার! ব্রন্মাকে সমস্ত বিশ্বেই ওতপ্রোত ভাবে দেখেন, 
কারণ সনস্ত সন্তাই যে ব্রহ্মরূপ। কিন্ত ব্রহ্মদৃষ্টি মূল লক্ষ্য, 
এবং সে দৃষ্টি খুলে গেলে সব্বত্র ত্রহ্মাঙ্ণুভূতি হয় । 


কৌবিতকী উপনিষদে দেবযানমার্গে বিচরণলীল পুরুষের 
আহ্বানের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বর দিব্য শক্তি- 
গুলিকে দেবযাননার্গের সাধকদের যোগা সম্মান দিতে বলেন । 
ভারা এরূপ মুক্তপুরুষের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাকে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন। এরূপ আহত হয়ে ব্রঙ্গলোকা ভিমুখে 
অগ্রসর হন। তাতে যথাক্রমে “্রন্মশব্দ”, “ব্রহ্মরস”, 
“ত্ৰহ্্মতেজ্”, “ব্রহ্ষয়শঃ”, প্রবেশ করে। 


রূপক ভাবে এখানে গভীর অনুভূতির কথ! বল! হয়েছে। 
প্রকৃতির অতীত হয়ে মুক্তপুরুষের চৈতন্ক যখন অধংপ্রকৃতির 
সীমা অতিক্রম করে, তখন তাঁর দিব্যস্বচ্ছতা, দিব্যানন্দ, 


১২২ 


ত্রন্মবিদ্া কী 


দিব্যাতিজ প্রাপ্তি হয় । চেতনার এরূপ বিকাশ সুক্তাত্মার দিব্য 
স্বরূপের বিকাশ । তার অন্থভূতি সকলই দিবা । 


সন্যাস যোগ 


উপনিষদক্ডলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে ত্রহ্মসাধনা, 
ব্রন্মবিচার সকল আঁম্রমেই হতে পান্দে। শিষ্য ব্রন্মবিদ্ার 
জন্মে গুরুর কাছে সমাসীন হতেন । এমন কি পুত্র পিতাকে 
গুরুর স্থানে বরণ করে ব্রন্ববিগ্ভা লাভ করতো! ॥ নৈষিক 
ব্রহ্মচারী যে রকম ব্রহ্ষবিচীর করতেন, গৃহস্থাশ্রামীও করতেন 
সেই রকম বিচার । জ্াতিধশ্ম ও আশ্রমধশ্ম নির্বিশেষে 
ব্রহ্ষাবিছ্যা নিস্পন্ন হ'ত । 


ব্রক্ষবিদ্যার্র কারণ অধ্যাম্মযোগ । সে আশ্রম ধন্মকে অপেক্ষা 
করে না, অপেক্ষা করে জ্ঞানকে । জ্ঞানের প্রধান কারণ 
সুদৃঢ় ভাবনা, বুদ্ধির ওউজ্জল্য ও সম্যক দৃষ্টি । তার সঙ্গে 
আশ্রম ধশ্মের কোন সন্বদ্ধ নেই। শুদ্ধ সংযত পুরুষেরাই 
জ্ঞালের অধিকারী । জ্ঞানের আর কোন বিশেষ কারণ নেই । 
একাগ্রবুত্তি, যোগ ও ধ্যান জ্ঞান লাভের সহায়ক । 


উপনিদে অনেক গ্ৃহস্থাশ্রমী জ্ঞানীর উল্লেখ আছে । জনক, 
যাজ্জবক্ষ্য ও অস্যান্থ ঝষির! গুহধন্থান্থষ্ঠান করতেন । সঙন্যাসের 
কথা উপনিষদে কমই আছে। জ্ঞান বাইরের অবস্থাকে 
আশ্রয় করে থাকে নাঃ আশ্রয় করে না আশ্রম ধৰ্ম্ম, সংস্থিতির 
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ব্যবস্থা । জ্ঞান তন্বেধ বিকাশ । একথা স্বীকার করতে হবে 
“যে বাইরের অবস্থা অন্থুকুলরূপে ব! প্রতিকুলরূপে জ্ঞান সঞ্চয়ে 
সাহাযা করে বা বাধা জন্মায় । শ্রহ্মবিষ্যা লাভ করবার জনতা 
স্ঞান্তঃকরণের বিষয়াকর্ষণ হতে বিযুক্তি আবশ্যক । বিষয়রত 
চিন্তে জ্ঞানের নিশ্রল বিকাশ হয় না। আশ্রম বিশেষে এই 
আকষণ বেশী বা কম। ক্রহ্ষচধ্য আশ্রমে বা বানপ্রস্থ বা 
সন্ধ্যাপ আশ্রমে জ্ঞানের বাধা খুব কম । প্রহ্গচধ্য রক্ষাদ্দারা 
শুজঃ শক্তির বুদ্ধি হয়, চিত্তের ওপোর প্রভু প্রতিষ্ঠা হয় । 
দ্দদয়গুতায় প্রবিষ্ট সাধক ব্রক্গধালের অধিকারী | ব্রহ্গচর্ধা 
ভ্রক্মচ্ঞামের প্রতিষ্ঠা । এতে শরীর, মন, প্রাণ সবই দৃঢ় হয়। 
তাদের ভেতর আলে সমতা । সসতাই দেয় উচ্চতর ধ্যান ও 
জ্বীনের অধিকার । এ জন্তই উপনিষদে এর এত প্রশংসা | 
ব্রহ্মচধ্য প্রতিষ্ঠার ভেতর থাকে ব্রঙ্গক্জীনের আস্পুহা | 
আম্পুহ। দেয় প্রেরণা । 


ব্রক্ষচর্যা জীবনকে পরিচালন করবার একটা কৌশল । এ 
মনের সঙ্ষতিসম্পন্প ভাবনা, প্রাণের ছন্দোমষ গতি, শরীরের 
স্বাচ্ছন্দ্য । এতে স্বহ্ষ বুদ্ধির জাগরণ হয় । জীবনের বিভিন্ন 
স্তরের মধো সামপ্রন্ত আনতে পারলে এর সুন্দর বিকাশ ও 
পরিণতি দেখা যায়| এক্হ্যেই ব্রন্ষে চরণ করার কথা পুনঃ 
পুনঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এই আদ্ষে চরণ জীবনের 
উচ্চতম কলা ও কৌশল । এ দেয় বুদ্ধির উদ্মেষ, আস্তরের 
বিকাশ, ছন্দোবদ্ধ জীবনের পরম সুখ ও শাস্তি । জীবনে 
ছন্দের একরার প্রতিষ্ঠা হলে, ভা আর নষ্ট হয় না 
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গৃহস্থাশ্মমে এই ছন্দোনয় জীবলের আবশ্যকতা অত্যান্ত বেশী, 
এখানে হৃদয়ে হৃদয়ে ভান্দের ক্রীড়া হ’তে থাকে । একটি 
ছন্দ মূর্ত হয় নান! ব্যক্তির ভেতর দিয়ে! এ আশ্রমে ছন্দ 
লাভ করতে পারে ন! একটা সহজ গতি--কাঁরণ ভা অবরুদ্ধ 
থাকে প্রাণস্তরের কোন আকর্ষণে? বিজ্ঞীলের ছন্দে 
অধিরোহণ করলেও প্রাণের আকর্ষণ থেকে নিম্দুক্ত হয় না। 
তাই গৃহস্থাত্রম ভিন্ন শরশ্কান্য আশ্রমের কথাও বল। হয়েছে। 
সেখানে প্রাণের কোল স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই । প্রাণের 
ছন্দ বিজ্ঞানের ছন্দে পুর্ণ। বিরাট জীবনের স্পন্দন, আনন্দ 
ও আকর্ষণ এখানেই । প্রাণ তাঁর চেষ্টাকে এই বৃহত্তর জীবনের 
আন্বাদ দেয়। প্রাণের চেষ্টার চেয়ে প্রাণের আরাম আরও 
বেশী সুখপ্রদ। প্রাণায়াম দেয় এই বিশ্রাস্ডি । যদি বিষয় 
ভোগের আকর্ষণ প্রাণে থাকে তবে প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা 
হয় না। বিবয় ভোগ হতে উপরত হলে প্রাণ পায় উচ্চ 
শক্তি; সে শক্তিই দেয় ব্রহ্মবিজ্ঞীলের অধিকার । সল্গ্যাসে 
€ বানপ্রাস্থে প্রাণের বিতুষ্ণ। থেকে বিষুক্তি । সন্গাস আশ্রমে 
জীবনের গতি স্বাধীন, উন্মুক্ত । সকল আকর্ষণ মুক্ত হয়ে” 
চেতনার বিরাট অবকাশের ভেতর প্রাণের ন্বচ্ছন্দে বিচরণ । 
তখন উন্মুক্ত চেতনার সঙ্গে প্রাণের ছন্দের মিল। জড়তা, 
চাঞ্চলা রহিত হয়ে পাণ ক্ষুর্ত্ত হয় এক সহজ গতিতে । ক্ষুদ্র 
আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ায় এর ভেতর সঞ্চারিত হয় বিশ্ব- 
আকর্ষণ ও বিশ্বগতি । জ্ঞান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল 
বিশ্বে আত্মারই প্রকাশ দেখে । প্রাণ, নন হয় বিরাটের ছন্দে 
পুর্ণ, অনুভূতির গভীর স্তরে নিমগ্ন । আশ! আকাজক্ষার 
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আভিসন্ধানে এরূপ চিত্ত-স্বাচ্ছন্দা হয় না । সজ্ঞান স্বাচ্ছন্দ্য ও 
অভ্তয়। সন্যাসযোগে এই স্বাচ্ছন্দোর শ্রেষ্ঠ পরিণতি । 
বিরাট জীবনের ছন্দ এরূপ স্বাচ্ডন্দ্যেই প্রতিষ্ঠিত | 


কিন্তু এর মুখ্য ফল আত্ম-প্রতিষ্ঠা, নিরস্কুর আত্র-স্মৃতি : 
স্বীভাবিক জ্রীবানের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ থাকলেও এই স্মৃতি 
সম্ভব হয় না। সাধারণ জীবনের বিস্মৃতি হতে হয় এই স্মৃতির 
সঞ্চার । আজ্ম-স্মতির জঙ্কেই সঙ্গাস আবশ্যক । যাজ্জবক্কা 
এই আম্মজ্ানে পুর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে প্রত্রজা। গ্রহণ 
করেছিলেন । পরিপূর্ণ আত্ম প্রতিষ্ঠা হলেই সংসারের বোধ 
নষ্ট হয়ে ষায়। বুহদারণাক উপনিষদে বল। হয়েছে 2এই 
আত্মাকে জেলে ব্রাহ্মণের! পুত্র, বিত্ত, ধনের স্পৃহা হতে মুক্ত 
হয়ে, ভিক্ষাচর্য্যা গ্রহণ করেন । মানুষের এষণার ভেতর এই 
তিনটিই প্রধান । এদের মূলে আছে জীবত্বের আকর্ষণ, এ 
আকর্ষণ হতে মুক্ত হবার জান্তে সন্যাসযোগের ব্যবস্থা 
হয়েছে ।” 


সন্ন্যাস দু রকম হতে পারে। জ্ঞান লাভের জন্যে সঙ্গ্যাস, পূর্ণ 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সন্গ্যাস। প্রথমটিকে বলা হয় 
বিবিদিষা-সন্গাস, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিছত-সন্সযাস । 


বিবিদিবা-জন্্যাসের মূলে আছে ব্রহ্মবিজ্ঞানের আস্পৃহা, 
বিদ্বৎ-সন্গ্যাসের মূলে আছে ত্রান্মীন্িতির আস্পুহা । জ্ঞান 
লাভ হলেও জ্ঞানের স্থিতির জন্যে আবশ্যক হয় কর্মবিরতি 
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জ্কানকে দৃঢ় করতে হলে জীবনের সকল বেগ এমন কি সকল 
ছন্দের অবসান কর! দরকার । 


জ্ঞান মৌন প্রতিষ্ঠা । এ জন্যেই অস্তরের সকল গ্রন্থির 
উন্মোচনের প্রয়োজন । বিদ্বৎং-পন্ন্যাপ এই অধিকার দেয়। 
জীবনের স্বাধীন গতিও এখানে শান্ত । যেখানে জীবনের 
সকল ছন্দের বিরাম হ্ানী সেখানে জাগ্রত । 
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উপনিষদ ও বর্তমান ভারত 


বন্ধনান সনে ভাতার দৃষ্টি ও লক্ষ্য নিজপণ করা কঠিন । 
নান! ভাবধারার লঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্তি। দার্শনাকেরা। 
অভিব্যক্তির ধারার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিরাট বোধের সন্ধান 
পাচ্ছেন। স্বট্টি অগ্রসর হচ্ছে একটা! স্মষ্টি চেতনার দিকে, 
ঘার ফলে সত্য, সুন্দর, শিবের বিকাশ হবে। অভিবাক্তি 
পারার উদ্ধগতিতে স্ষ্টি এখন উচ্চতর জুরে উপনীত হচ্জে। 
বৈচ্ছানিকেরা কিন্তু বলেছেন স্যষ্টি ধ্বংসের পথেই যাচ্ছে। 
সৌরলোকের নাকি এনন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে যার জন্যে 
বিশ্বব্বংসের আশঙ্কা আছে । অন্যদিকে কবির দৃষ্টি মানবত্রের 
অভিনব মুত্তি দেখতে পেয়েছে, সে গাইছে মানবের জয়গান । 


বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে বিশ্বের গতির রূপ 
যাই হোক ন! কেন, বর্তমান সভ্যতার প্রধান কথ! হচ্ছে 
মানবের অধিকারের কথা । সকল দেশেই মানব সমাজ্জ- 
সংস্থিভির পরিবর্তন চল্ছে । মানুষ তাকে বুঝতে চাচ্ছে 
নান্ুষের অধিকার নিয়ে । শুধু জ্ঞানের কথাতেই সে পরিতৃপ্ত 
নয়, সে চাইছে এমন কোন প্রাপ্তিকে যা তাকে শুধু একট! 
কল্প-লোকের আদর্শ দিয়ে তৃপ্ত করবে না, তাকে মণ্ডিত করবে 
মানবহের পূর্ণ মহিমায় । মানুষ অলীক নয়, সে এখানে চায় 
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সব প্রাপ্থিকে। আজ সে চাইছে ভাকে বুঝতে, তার শত 
ছুর্বনূলভা, কুসংস্কার খেকে মুক্ত হয়ে শুভ্র ও অখণ্ড মানবন্ধ 
লাভ করতে । “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” 
এই হয়েছে আজ্দ সভ্যতার কথা । এই কথাটি আজ কপ 
নিচ্ছে শুধু সমাজে নয়, দর্শনে । প্রাচীন কালের দর্শনের 
গতি ছিল এক বিশ্বাভীত সত্তার দিকে যেখানে মানুষ মুক্ত হয় 
তার খর্বতা থেকে । সেখানে সে পেত অশরীরী বাণী ও 
সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকে । মানুষ তৃপ্তি খুজেছে সেখানে কারণ 
সেইখানেই সে পেত তার স্বকপাকে | 


একালের দার্শনিরকির। এ কথাকে আঅস্ীকার কারেনলি | তবে 
তাঁরা বলেন সভ্যতার ক্রণবিক্কাশে এই মর্ত্য নিচ্ছে অম্বৃতির 
রূপ । এই অমবতকে জপ দেবার জন্তই নাঁনবসমাজ্জে সব চেয়ে 
আজ বড়ো হয়েছে মানুষের অধিকারের কথা, মানুষের শখের 
কথ।। তাই আজ সামাবাদের অবতারণা । সকালের ভেতর 
স্রাখের ও আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ দেবার কথা! হচ্ছে । 


ধনী ও নিধনের শ্রেণীবিভাগ নষ্ট কারে মানুষকে সমান 
অধিকার দিয়ে সকালেরই বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে হবে| 
সমাজততন্তরবাদীদের কথা এই । আর যারা সমাজতন্ত্রবাদী 
নন্‌ ভীরা জাতিবিশেষের সামর্থ্য ও শক্তিকে শ্রর্ড করে" 
শক্তিমানের যোগ্যতা ৬ প্রতিষ্ঠাকে স্থাপন করতে চাইছেন । 
সকল মাঁনবেরই সমান অধিকার নেই, হতেও পারে না। 
প্রকৃতি বৈষম্য ন্ুষ্তটি করে; প্রকুতিগত বৈষম্য নষ্ট 


০০ 


তন 


উপনিষদের আলো 


করলেই মানব সমাজের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং শক্তির ক্রমশঃ 
হাস হয়। শক্তির সঞ্চার প্রকৃতিগত বৈষম্য থেকে-ন্এই 
বৈষনা থাকব জন্মবেই মান্টাঘের ভেতর আছে একটা তীর 
আকাভক্ষা, যার ফলে তার যোগাতা অজ্জনের চেষ্টা । গুণ 
ও শক্তিগত অধিকারের কলে মানব সমাজে উচ্চ নীচ 
পরিস্থিতি সকল সময় বিগ্ুমান থাকবে। সামাবাদের মুলে 
খে দৃষ্টি আছে ত! অস্বাভাবিক । গুণ-বৈমনা অস্কার করে 
বালেই তা সমাজের তিতকর নয । 


হাবশ্য বর্তমান জগতে একথা গুলি প্রধানতং উঠেছে অর্থ ও 
সাঞ্রাজা সমস্য! নিয়ে । জাশ্বানী ও ইতালী তাদের জাতীয় 
গৌরবে উদ্ধ দ্ব_ রাশিয়া! সাম্যবাদে । কিন্তু এ দুইএর ভেতর 
বর্ত্তমান আছে একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা । রাশিয়া 
সমস্ত জগতে শান্থাবের ভেতর শ্রেণী বিভাগ চায় না এবং সকল 
মানব সমাজকে আহবান করেছে বিশ্ব-মানবসজ্ঘ সৃষ্টি ক'রে 
একই ভাবে অনুপ্রাণিত করছে । আনেক বিষয়ে পাথক্য 
থাকলেও এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মূল লক্ষ্য নিয়ে । 
ইতালী ও জাশ্মীনী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের জাতির 
অভ্যুদয়। তাঁর! শক্তিকেই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বলে 
মনে করে। রাশিয়! চাইহে সকল জগত থেকে অর্থনৈতিক 
অসামঞ্জস্য দূর করে ধনীও শ্রমিক বিভাগ লোঁপ করতে। 


জাৰ্শ্মানীর ও ইতাঁলীর বর্তমান রাষ্ট্র দৃষ্টির পশ্চাতে একটা! 
দার্শনিক দৃষ্টি আছে। ইতালীতে জেন্টিলে, জা্শ্মানীতে 


স্ব 


উপনিষদ ও বস্ত্বরমান ভারত 


নীটুশে ও বন্তমানে আল্বার্ট লিবাট ( Albert Liebert ) 
রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিন্তি রচনা করেছেন। জ্ঞেন্টিলে বলেন, 
একটা গভীর আধ্যাত্মিকতার দ্বার! ফ্যাসিজিম পরিচালিত | 
ফাাসিক্রিম শুধু একটা দার্শনিক মতবাদ নয়, এটি ভাবনার 
নবীন প্রেক্ষা। নয়,_ জীবনের নবীন গতি। আধ্যাত্মিকতা 
এর স্বরূপ ও প্রধান বিশেষত্ব ( Fascism & Culture ) 


জেন্টিলের সতে সক্রিয় চৈতনা বিশ্বের অস্তুরে বিরাজ কচ্ছেন। 
স্বষ্টি তারই বিকাশ, চেতনার ধশ্ম প্রকাশশীলত।, স্বচ্ছতা ও 
ক্রিয়াশীলত! |! এই অবিশ্রাশ্ত আত্মপ্রকাশের গতি অনস্তে 
প্রসারিত । ইহার কোন্‌ চ্যুতি নাই । এ গতি ক্রমশঃই 
মানুষে ক্ষর্ত হচ্ছে, এ গতিতে মানুষে ঈশ্বরে এক গভীর 
সন্বন্ধ। অধ্যাত্মশক্তিকে সমর্পণ দ্বারা যত আঁকষণ করতে 
পারা যায়, ততই বিরাটের শক্তিতে পরিচালিত হওয়া যায় । 
ইন্দ্রিয় গ্রামের ও মনের সক্ধীর্ণতা হতে মুক্ত হতে না পারলে 
অন্তরের গভীরতম এদেশে এ শক্তির স্ফুরণ সম্ভব নয় । একে 
পূর্ণকূপে জানাবার এবং পূর্ণ বিকাশের আহবান করবার জন্য 
মানসিক ধারণার (intellectual concepts) অতীত 
হতে হবে । 


মন তার চিন্তা প্রণালীর ( thought concepts ) ভেতর 
বদ্ধ। তা হ’তে মুক্ত হয়ে সে অন্তরতম শক্তির পেরণাকে 
অনুভব করতে পারেনা । এ শক্তির স্বৈরগতি কিছুর দ্বারা 
নিয়স্ত্রিত হয় না| এ গতি যার ভেতর যত প্রকাশিত, সে তত 


১৩১ 


ডউপনিম:দের আল 


উচ্চ অবস্টাপ্রাপ্ু, মানন নয় অভ্িমানব । আতিমানব অধ্যাত্ম 
শক্কিতে উদ্দীপ্পু, পরিচালিত । সাধারণতঃ বিজ্ঞানের দি একট। 
শ্ান্ডবতার ভেভর আবন্ধ, লে সত্যোর আন্ুসন্ধান সেখানেই 
কার । মাশ্নবের ক্গানের বিষয় হয়ে এ জগত উদ্ভাসিত, তার 
সত্তা! দ্বানের অতিরিক্ত । কিন্তু যার। কাখ্যাব্মবাদী তার! জ্ঞানের 
অতীত জগতকে সতা ও বাস্তব বলে স্বীকার করেন না। 
মানুষের সন্ধা বিদ্ছানের উদ্ধে স্থিত । স্বাধীনতা তার স্বরূপ, 
স্বতন্ত্র তার বিকাশ । এই চেতনার স্কৃতিউ স্ষ্টি, বিজ্ঞান বিশ্বের 
মূল শক্তির স্বরূপ এখনৎ ধরতে পারেনি । তার শক্তি ও ক্রিয়! 
একটা স্থিতিশীল বাস্তন বিশ্বে মাবদ্ধ। ফ্যাসিষ্ট দর্শন এরূপ 
স্টিতিশীলতার স্থানে চেতনার স্বাবীন গতিতে বিশ্বাসবান। 
এই অধ্যাস্শক্রি কাষাকারণ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব হ'তে মুক্ত । 


এই অতীন্দ্ৰিয় জগাভর সংবাদ আমেরিকার উইলিয়াম 
জেমসের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির জগত হতে সম্পূর্ণ বিভিন পরিধির জগতে 
আমাদের সন্তা বিলীন হয়, একে অন্ুক্ঠুতির অপ্রাকৃত 
ভূমিকা বলা যেতে পারে; আদর্শের প্রেরণার ইহাই 
প্রস্ততে। আমাদের নিবাস স্থান এই অপ্রাকৃত বিশ্বে, 
বাবার জগতে নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বলেই ইহা পুরণরূপে 
প্রাকৃত হতে ভয় নয় ইহা! অবশ্যস্তাবিরূপে প্রাকৃত জগতে 
ব্ার্থভাবে ক্রিয়াশীল দিব্য শক্তি ধারা এই উদ্ধলোক হাতে 
অস্থ্যালোকে নেবে আলে । ( The Varieties of Religious 
Experience page 519 } 


১৩২ 


উপপলিসদ ও বর্বনাল ভারত 


প্‌ ডুইই বলেন (1028 এড) আধান্িক সন্জাই সার সত্ঞা । 
প্ার্ুত, অপ্রাকুতের বিভেদ সার্থকতা! শুশ্থ । প্রাক্রত বলতে যা 
বুঝি ত! সত্যিই অগ্রাক্ুভ । বিল্জ্রান প্রকুতির ন্দকূপের পরিচয় 
দেয়, প্রকুতির সরল বুলাতে হত্লে, ধ্যান বিজ্ঞানে প্রবেশ 
করতে হাবে এবং এই দৃষ্টিতে জ্ঞালের অতিরিক্ত প্রকৃতির 
কোল বাস্টব্তা নাহ । 


জান্মাণীতে হেগেলের বিল্ভানবাদের চেয়ে 'সোপেনতালের 
শত্তিবাদের আদর বেশী। অন্তত জাতীয় জীবন এই 
শত্তিবাদকে অবলম্বন করে স্মাস্মপ্রকাশে তহপর । লীটুশে 
মানবের ভেতর অভিমানবের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, এই 
অভিমানব বিশ্ব শক্তির প্রতীক, মানব স্রিতির উদ্দে তার 
স্থান। জাতীয়তা বোধকে অতিক্রন করে বিস্বমানবের কথাটি 
তার ভিতর বেশ পরিশ্কুট নয়। হহগেলে অতিযমানববাদ 
লুস্পষ্ট নর । বাক্তির অভিমানবধন্ধ ভার দার্শনিক দৃষ্টির সহিত 
সুলঙ্গত হতে পারে না । বাস্টের আধাক্িক স্বর্ূপতা স্বীকার 
করলেও, দান্তের ন্যায় বিশ্বরসাআ্াজ্য বোধে তিনি উদ্বোধিত 
নন। ষ্টার মতে বিরাটের অভিবাক্তি প্রাশিয়ান টে 
আবদ্ধ | 


নব্য হেগেলবাদ € Neo 17655115185 ) বাখ্যাভা। আলবাট 
লিবাট ( Albert 14502) হেগেলের জ্ঞানকে (কও ) 
অধ্যাত্মশক্তির পর্যযায়ভুক্ত করেছেন। জ্ঞান মানুষের 
ভেতর অধ্যাত্মবহ্নি। এই অধ্যাত্মবহ্নবিতে অতিম্যনর দাীল্ত। 


১৩৩ 


উপনিষদেছ আলো। 


তিনি সাধারণ বুদ্ধির অতীত, দিক্যশক্তি সমন্বিত । এইরূপ 
শক্তি সমস্ত পুরুব্ঈ জগতের স্বাভাবিক পরিচালক । বিশ্ব 
চেতনার আত্মধ্যানে উদ্ভুত, জগৎ এরই লীলায় স্পন্দিত । 
১পেমে সনাতন দ্বন্দ্বের ( I}aleci০ )} সমন্বয় । 


প্রেমের ভেতর দিরেহ জানল ব্রত হয় বিশ্ব সমহ্বয়ে। 
পগ্োনমে সাধরাভীনিক জীবনদ্বান্দের বিকাশ, এতে কোথাও 
একটু অসামঞ্রস্য দেখতে পাওয়া যায় না। শক্তির বিকাশ 
ছন্দ রহিত নয় তার কাক্তই হচ্ছে অনসলীয়কে নমনীয় 
করে? আম্মপ্রতিষ্ঠা করা । রম সব্বত্র লমত! প্রতিষ্ঠা করে। 
আনন্দে বিশ্বের সমন্বয় উল্লাসে জাগায়ে ভুলে । নীটুশের 
অতিমানব পতি! ও শক্তির মুক্তি : শ্রী, সৌন্দর্য্য, বিশ্বছান্দের 
স্ুপ্তি নয় । 


লীচলসে খুষ্টের আদর্শকে নিন্দা করেছেন । তার মতে খৃষ্টের ভাব 
ও আদর্শ মানুবকে ছুন্বিল করে এবং জীবন যাত্রার পথে 
মানুষকে অন্গুপযোগী করে তোলে । নীটশের অতিমানব বীর্ম্য 
ও শো্য্যের প্রতীক, অমানবিক শক্তিতে পূর্ণ; তার দৃষ্টি বদ্ধ 
ভোগণ্ড এশ্যের দিকে, অনস্ত প্রসারিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
দিকে নয়। বুদ্ধ বা খুষ্ট নীট্‌শের মতে অতিমানব নন্ । যে 
ধন্ম বা মতবাদ জীবন যাত্রায় শান্ুবকে অশান্ত করে সেই 
ধর্মকে তিনি অনদ্ধার অবদান দিতে রাজী নন্‌ । অসীম 
ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বমানবের শপোর কর্তৃত্থ করা, 
বিশ্ববিধানের নেতৃত্ব করাই হল এরূপ অভিমানবের বিশেষস্থ। 
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মানুষের এরূপ অভ্যুদয় সম্ভব ইচ্ডাশক্তির অনুশীলনের দ্বার! । 
স্থষ্টির অসামপ্রস্যকে দূরীভূত করে বিশ্ব শুক্লা প্রতিষ্ঠা 
কর! শক্তির কাজ, কিন্তু উদার সতোর দৃষ্টি সম্পন্ন না 
হলে শক্তিনান স্ফীত গর্বে বহিষার স্থানে লাঘবভাকেই 
বরণ করে নেয় । শক্তি জানের মতিমা হতে ঢাত সালেই 
বিশ্বাব্ঞাবোধ শুম্য হয়। 


সত্য হতে শক্তিকে যারা পৃথক করে দেখেছেন ভার! 
আধ্যাত্মিকতার নামে ধন্মান্ধ তাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন | এরূপ 
শক্তির স্কুপ্তিতে জ্ঞান বিজ্্বানের সঞ্চার নেই । প্রাণের সঙ্কুচিত 
বৃক্তিতিই এর উৎপন্তি । সত্যে বিধৃত শক্তি সাসঞ্জন্টের 
আশ্রয় ও কারণ । সত্য পুর্ণ সমন্বয়ের মৃত্তি। বিরুদ্ধ শক্তিকে 
সমশ্বপ্ধ করেই সভা জয়শ্রী মণ্ডিত । সকল বিরোধের বসান 
সত্যের স্বরূপে । লতা আজ খণ্ডিত বলেই সনভ্ভাতার এত 
প্রানি, তাই জীতি সংঘর্ষে বিশখ্বনানবের অন্তর দলিত। 
সভ্যতার ইতিহাসে সত্যের ছন্দ মুচ্ছিত, স্বতঃ স্ফুর্ত মানবতার 
সুষমা বিপূরিত । যেখানে শক্তি সভো আশ্রিত সে আধারের 
একটি উচ্চতা ও ব্যাপকতা আছে। সে বিশ্বকে দলিত 
ও সথিত করে না। তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষুতে আত্মন্বরূপে বিশ্বকে 
দেখে, বিশ্বের মধ্যে আত্মরূপকে দেখে । এ কথা খুবই 
ঠিক । অতিমানবের ভেতর যেমন আছে সন্ত! জান ও 
শক্তির উচ্চতা, তেমনি আছে প্রেনের বাপকতা । 
বিরাট বোখে এরূপ পুরুষের অন্তর বিশ্ব মৈত্রীতে 
" উদ্বোধিত । 
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অতিনানন সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, প্রকৃতির সম্পূণ 
বিরোধী ( cotra-natural ) হয়ে নয, বরং প্রকৃতির 'প্রভাবকৈ 
অভিক্রন করে! (51per-natiral)| এ জন্তেই আধ্যাত্ 
জানে প্রাকৃত জীবনের সকল ভর, সন্দেহ দূরীভূত হয়। এ 
হল শাস্তির জীবন, ছন্দের জীবন । এ হল জীবলের 
সাবলীল গতি । ছন্দ প্রকাশিত জীবনের সঙ্গীতে, জীবনের 
বূপবৈচিতো । অধ্যাত্ম জীবনের আম্পুহা উচ্চ থেকে 
উচ্ছত্তর শন্মভুতির সঙ্গে অশরীরী ভক্তের দিকে ধাবিত । 
অধ্যান্ম জীবন জ্ঞানে, ধ্যানে, ৪ শৌন্দখ্য প্রক্কাশিত 
সব্দন্রই সে শতান্দ্রিয় সম্ভা বিকশিত, সহজ বুদ্ধির দ্বার! 
অধিকৃত । হিন্দুর দৃষ্টি এখানে নিবদ্ধ । এরূপ বিশছন্দ শূষ্ম 
ভালে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ চাতি হয়। জাম্মীনী ও 
ইটালীতেত হয়েছে ভাই । উদারতাব স্থানে এসেছে সক্কীর্ণতা । 


সলোপনহার শক্তিবাদের আদর্শে এত আকৃষ্ট ছিলেন যে 
তিনি এক স্থানে বলেছেন, “উদারতা! ও বিচার বুদ্ধির উন্মেষে 
মানু শক্তির শাসন (authori ) অআবঙ্ছা করতে থাকে, 
মানৰ সমত! ও প্রজাতিন্্রবাদ প্েটাকে ধ্বংস করেছে।” বস্তুতঃ 
ষ্টেট ( কি জাৰ্মানী বা কি ইতালীতে ) সমষ্টিবোধের প্রতীক 
নয়, ইহা! শক্তিমানের শক্তি বাহ, তারই ভেতর দিয়ে জাতীয় 
সমাজের পরিচলনা । 


জাশ্মনী ও ইন্ভালীর এরূপ আধ্যাত্মিক শক্কিবাদের স্থানে 
রাশিয়ার স্মাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠ।। ফ্যাসিজন হ'তে 
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বলদেভিজিনের পার্থক্য বিশেষ করে’ ছুটি বিবয় নিয়ে £ একটি 
শক্তির স্বরূপ বিচারে, আর একটি সমান্জের গঠন বিষয়ে । 
রাশিয়া শক্তির অআধাত্বরূপের স্থানে জড় রূপকেই গ্রহণ 
করেছে । শক্তির প্রাথমিক ক্কপে চেতনার স্বতঃ স্ফুত্তি 
নেই । মার্কসের ভাবধারায় হেগেলের ছারা! থাকলেও, 
হেগেল হতে তার মত সম্পূর্ণ রূপে ন্ডিয় । বিশেষতঃ 
তাত্বের দিক দিয়ে ও ইতিহাসের স্বরূপ বোধের দিক দিয়ে । 


হেগেলের মতে বিশ্বস্থষ্টি চেতনার আয্মপ্রকাশ। স্বষ্টির 
সহজ প্রেরণ! সেখানে । মার্কসের মতে চেতন! ব্বতঃস্ম্ত 
নযু। জভজগতের সম্বন্ধে মানুষের নানা প্রবৃত্তির উৎপত্তি । 
এগুলির সমষ্টি জ্ঞানের স্বরূপ । জ্ঞান বলে কোন পদার্থ 
বিশ্বের মূলে নেই । সন্ত ( Beiদপ্ত )} জ্ঞানের উদ্বোধক । 
জ্ঞান সত্তার উদ্বোধক লয় । 


বলশেভিজ সূত ফ্যাসিজ সূ এর এখানে মূলগত ভেদ । 
ফ্যাসিজ.ম্‌ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্রে বিশ্বাসী । বিষয়বস্তু 
অপেক্ষা না করে জ্ঞান স্বপ্রভায় উদ্ভাসিত। স্রষ্টি প্রারস্তে 
জ্ঞান বিষষ-বিষয়ী বোধে বিকশিত | বিষয়কে অপেক্ষা 
করে উৎপত্তি হয় ন। বলশেভিক মতে [বিষয় নিরপেক্ষ 
জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। বিষয় প্রধান__জ্ঞান 
অপ্রধান । বিষয় সংস্পর্শে চেতনার জাগরণ । বিষয় সমন্ধ 
ছিন্ন হলে চেতনার নিমীলন । বিষয় অতাঁরক্ত হয়ে চিত্তি- 
স্পন্দন (1958 1০:05 ) কিছু নেই । চিতি স্পন্দনেক বিকাশ, 
১৬৭ 
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মানস দূপ ধারা { Ideas 01501708175 ), বস্তুতঃ বিষায়ের 


অব্ভাস ! বিষয় মানসমুন্তি নেয় । তার ভেতর অবৈষয়িক স্থির 
বিজ্ঞানের কোনও রূপ নেই । 


মানুষ স্পন্দনাত্মক বিশ্বে অবস্তিত। বাতিরের স্পন্দমের 
আঘাতে তার জ্ঞানের শ্কুত্তি। এ স্পন্দন বাস্তব পদার্থ । 
জান ইহার প্রতিক্রিয়। । এই স্পন্দন ক্রমশ: নবান বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় যা এর প্রাথমিক স্বরূপে নেই । শক্তি হতে প্রাণ, 
প্রাণ হতে মন, মন হতে বিদ্দরান। শক্তির স্পন্দন ক্রমশঃ 
ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে । এ জূপগ্ডলে। এক পর্যায় ভুক্ত না 
হলেও, শক্তির স্পন্দন হতে সকলে উদ্ভূত । একই শক্তির 
বিভিন্ন বিকাশ । প্রাচীন হতে নবীনের অভ্যাদয়, কিন্তু নবীন 
প্রাচীনের পুধবানুরুক্তি নয় । একেই পলে নবাগম অভিব্যক্তি 
বাদ ( Theory of Emergent Evolntion )}1 চেতনার 
কোন নিভাস্থিতি এতে স্বীকৃত হয়নি । চেতনা অভ্যুদয় 
পর্য্যায়ে একটি নবীন স্কন্ি। শক্তিবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, 
মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান অভিব্যক্রিবাদে এগুলি বিজ্ঞানের 
ক্রমিক বিকাশ। 


এই নবাগম অভিব্যক্তিবাদে স্ষ্টিতে স্বাতস্থা প্রকাশ স্থীকুত 
হয়। বীজে সমগ্র বিশ্ব অন্ুস্থ্যুত হয়ে থাকে না-গ্রকৃতি 
একই পথ সর্বত্র অনুসরণ করেন! । প্রকৃতি স্বৈরগতি। তার 
গতির কোনও নিয়ম নেই । তাঁর প্রকাশ 'এক পথ অন্তুসরণ 
করে না। এন্ধ, এঞ্জেলস্‌ ( চ. 73%815 ) বলেছেন-_“প্রকুতি 
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“এক সনাতন গতিকে অবহস্থন করে অঞ্ভাদয়ের বিকাশে 
বৈচিত্রাহীন পুনরাবৃত্তি সঞ্চার করেন! । কিন্তু বাস্তব ও নবীন 
ইতিহাস রচনা করে। বিশ্বের মূলে কোনও বিজ্ঞানশক্তি বা 
অধ্যাত্রশক্রি নেই ৷ ষ্টটালিল ( 54}; ) বলেন বিশ্ব স্ষর্ত 
হচ্ছে জড়া্মিক। প্রকুতির উন্মেষ অঙ্ুখায়ী । এর জনা কোনও 
বিশ্বাত্মিক। অধ্যাত্মশক্তির প্রয়োজন নেই ৷: ( Dialectical 
and Historical Materialism by Stalin). লেনিন 
( Lenin ) বলেছেন ‘চেতনা সত্তারই অআবভাস' | “প্রকৃতি 
সমষ্টিগতভাবে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করলেও স্বষ্টির ক্রেম 
উচ্চতার পর্যায়ের দিকেই ধাবিত,” { Enge!’s Socialisn: 
Ttopian & Scientific ) ইতিহাস নবীনের ক্রমিক বিকাশ, 
সনাতনের শাশ্বত কঠিলী নয় । 


দার্শলিকতায় ফ্যাসিজ_স ৫ বলশেভিজ ম্‌ পূর্ণ বিরুদ্ধমত | 
এইজন্য তাদের সামাজিক সংস্থিতিও বিভিন্ন। ইটালী ও 
জামণণীতে অধ্যাত্মশক্তি শীর্ষস্থীনে । এইজন্য ফ্যাসিষই্ স্টেটের 
একটা আধাক্সিক কূপ আছে। জড়শক্তিকে অবলম্বন করে 
অধ্যাত্মশক্তি স্ফর্ত হতে চায়। এট! লক্ষ্য হালেও চেতনার 
দ্বারা জড়ের কোনে রূপাস্তরের কথা শুনতে পাক না। 
অধ্যাত্মের নামে ফ্যাসিষ্ট ষ্টেট পূর্ণভাবে শক্তিরই আধার 
হয়েছে । সে শক্তির আধ্যাত্মিকতা হয়ত জাতীয় গৌরবের 
ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে । তার ভেতর বিশ্বচ্ছন্দের 
অন্ততঃ কোন প্রকাশ নেই । রাশিয়াতে বাস্তব স্থুখসম্পদের 
কথা এত বড় হয়েছে যে রাশিয়া কোন স্বপ্ন-বিলাসী অমরার 
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সখের কল্পনা করেনা । সোভিয়েটে ফ্যাজিই ষ্টেটের ম্যায় 
কোন আধাক্িকতার কূপ নাই | এরূপ আধ্যাত্মিক 
বিকাশের দিকে সোভিয়েটের কোনে লক্ষ্যই নাই । ষ্ট্যালিন 
বলেছেন রাশিয়াতে মার্ধসিজ-স্‌ ও লেনিনিজ ম-এর শক্তির 
সুলীভূত কারণ এই যে ইহা! বাস্তব জ্রীবনের জড়সম্পদ বুদ্ছি, 
ভিন্ন অন্য কোনও চেষ্টা করেনি | (Dialectic & Historical 
Materialism. 2০115) 


দারশনিকতা। থাকা হউক, জামণনণী ও রাশিয়ার লক্ষ্য কলত: 
একই, খনন সমাজ বিধান রচনা_-যাতে মানুষের শক্তি 
ত্রদ্ধি হয়ে প্রস্তুত সুখ সম্পদ হতে পারে। রাশিয়ার 
স্বপ্ন এই যে বিশ্বে মানুষের সমান অধিকার দিয়ে, 
মানুষের সব অভাব দূরীভূত করে, অখণ্ড মানব সদাজ 
রচনা করা।। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উৎপন্ন হয় যত 
সমাজব্যাধি, উচ্চনীচের সংস্থিতি। প্রকৃত মানবতা! সাম্যের 
বেদীতে প্রতিষ্ঠিত । জাম্ণাণী ও ইটালীর দৃষ্টিতে প্রকুতির 
বৈষম্য আছে, এবং এুকৃতভিগত বৈষম্য নিয়ে মানব সমাজে 
শ্রেণী বিভাগ স্বাভাবিক । 


রাশিয়ার আল্পুহ। প্রাণের পূর্ণ বিকাশ । জামাণী ও ইটালীর 
আধাজ্সিকতার দিকে দৃষ্টি থাকলেও ফ্যাসিষ্ট স্টেটের 
বিকাশের ভেতরে কোনও অধ্যাত্ম ক্ফুত্বির পরিচয় নেই) 
প্রাণস্তরের বিকাশকে অতিক্রম করতে পারে নেই । 
এজন্যই ফ্যাসিই ষ্টেট ও সেভিয়েট ছই-ই. নিগড়বদ্ধ সমাজের 


১৪৩ 


উপনিষদ শু বর্তমান ভারত 


ছবি ( mechanised 5০০12 ) | মুক্কি ও সমতার ছন্দে 
সমাজ শক্তি স্পন্দিত নয় । 


জীবনে একটি অস্পুহ। আছেই । কিন্ত এই অপস্পুহার রূপ 
নিযে ভিন্ন মতের সুষ্টি হয়েছে- পাশ্চাত্যের অনেকের দৃষ্টি এ 
রূপকে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করে । ভারতের দৃষ্টি এ রূপকে 
আ'স্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে! এ জন্যে ভারতে এ রূপকে এবং 
তার সংবেদলাকে চিরকাল আত্মার স্বচ্ছ বিকাশের সঙ্গে স্থান 
দিয়েছে৷ উচ্চ অভিবাক্তির ভেতর একটি দিব্য আস্পুহ! 
আছেই! এ আস্পুহা প্রাকৃত নয়, তার স্বর্ধপ 
আপ্রাকৃত | অপ্রাকৃত বলেই সে প্রাকৃতকে নিজের ছন্দের 
দ্বারাই রূপাস্থরিত করে তোঁলে। এখানে ভারতীয় দৃষ্টির 
বিশেষন্দ । 


মান্ধুষের ভেতর আছে যে প্রাণের প্রেরণা তাকেই অবলম্বন 
করে মনম্্ীরা সন্ধান পেয়েছেন আরও উচ্চতর বিকাশের 
দৃষ্টি। ফলে পাশ্চাত্যে অনেকের দৃষ্টি এ জড় শক্তির আকর্ষণ 
থেকে মুক্তি পায়নি । তাদের ভাবধারার ভেতর জড়েরই স্থান 
প্রধান । জড়প্রকৃতি বিশ্ব-মাতৃক।। তাকে অতিক্রম করে 
চেতনার ও অধ্য৷ত্মরূপের অভিব্যক্তির আস্পৃহ! উৎপয় হয়। 
জড়ের ভেতর চেতনার ক্রিয়া আছে; কিন্তু চেতন! জড় 
থেকে বিকশিত হয় ন! ৷ উপনিষদের দৃষ্টি জড় বলে কোন 
পদার্থ ই স্বীকার করে নাঃ চেতনার বিকাশই বিশ্ব, এ 
বিকাশের তারতম্য ভেদে জড়তার জ্ঞান হয়_ কারণ সেখানে 
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পুণ চেতনার সঞ্চার নেই । চেতনার সঞ্চার হলেই জড়তা 
নষ্ট হয়ে যায়। চৈতনম্যের বিকাশের তারতমা থাকলেও 
চৈভঙ্ছে ভিন্ন বন্ধ নেই । স্বভাব বিচুতিার জন্থে মাহুযের 
চেতনার সীমার অন্ণুভূতি__এই স্বভাবের পুরণ পরিস্থিতি 
ভার পরম পরম কামা। এই পরিস্থিভি দেয় তাকে 
তার বিরাট ম্বরূপের অনুভূতি, যা জ্ঞানে স্বচ্ছ, আনন্দে পুর্ণ, 
সকল বন্ধন হতে মুক্ত । | 


উপনিষদের এ মতের ছায়া Plotin৷৪এ  আুস্পষ্টু। 
Plotinus অদৃশ্য ও ভাবাক্কের উপাসলাই করেছেন । পরতন্তব 
জ্ঞালে বা ধানে পাওয়া খায় না। এর স্বরূপ জ্ঞাতা ও 
জয়েন অতীত । এ তত্ব তা নয়, সে সব শক্তি নয়, যা ধ্যানে 
রা অলৌকিক দর্শনে (51519: ) পায়া যায়। একে ঈশ্বর 
বলে ভাবলে, এর স্মকূপচ়াতি হয়। ঈশ্বরে সত্তার বাকি 
আছে। এ কিন্ত নিবাক্তি! বিশ্বস্থ বিজ্ঞানের ( Cosmic 
Ideation ) এ অনাদি লিত্তন্ধতাঁর ( Eternal Silence ) 
পর্যায়ে স্থান নেই । বিজ্ঞান- পুরুষের জ্ঞান একে নির্ণয় 
করতে পারে না । এ সনাতন স্তব্ূতা সকল বিজ্ঞানের অতীত । 
এইখানেই ওুপলিষদ বিছা লাভ করে চরম সার্থকত। । 
উপনিষদ বিছ্যার এই শ্রেষ্ঠ রূপ । এ বিদ্যাকে অধিকুত 
করবার জন্যে সত্তার সব স্তরে জাগিয়ে তুলতে হয় বিরাটের 
অন্কুভূতি। বিরাটের অনুভূতি প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বমন, বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। 
সামর্থ্ে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পূর্ণ করে। এর প্রত্যেক স্থিতিই 
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উচ্চতর স্থিতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয় । উপনিষদ বিদ্যা! 
একরূপে আমাদের সত্তার সব লাঘবত! দূর করে ত্রহ্মতেন্স, ত্রহ্ম 
শক্তিতে পুর্ণ করে। 


পাশ্চাতা অধ্যাত্মবাদীর! যে শক্তিম্ফতিকে জীবনের চরম 
সার্থকতা! বালে মনে করেন ত। বস্তুতঃ দিবাশক্তি নয় । দিবা- 
শক্তির আবির্ডাবে প্রাকৃত দ্বন্দ্রের, অসমত। ৬ অন্বাচ্চন্দোর 
তিরোধান? শক্তি সাধারণ রূপে ইচ্ছাতে বিকশিত | ইচ্ছার 
স্বরূপ বাধা জয় ক'রে বিকশিত হওয়া । কিন্তু অধ্যাম্মশক্তি 
লীলায়িত স্ক্তি। যখন জড়তা ও রীঢতা, অলমনীয়তা স্বতঃ 
স্ক্ধ বিকাশে বাধা দেয়, ইচ্ছার তখন স্ুট প্রকাশ। 
বিশ্বের অন্তরে এমন শক্তি ক্রিয়াশীল বা বিশ্বকে সকল মলিনতা 
হতে মুক্ত ক'রে প্রাণের ছন্দে, জ্ঞানের দীপ্তিতে, আনন্দে 
উল্লাসে পূর্ণ হয়। এরূপ শক্তির বিকাশে মানব সমাজের 
অন্তরে জড়ত। ও কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বিশ্ব সত্তার উদ্বোধনে 
খষিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়| ভারতের সভ্যতার ভিত্তি তপোবনে ব। 
নৈমিযারণে!, রাষ্ট্রে নয়। কত রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হয়েছে__ 
কিন্তু খষিসংঘের এই আদর্শ এখনও অস্পান, এবং ইহা সমাব্জকে 
উদ্বোধিত করছে মহামানবতার দিকে । সাঁআজাগ্পৌরব 
ভারতবর্ষ কখনও করেনি, মানব সমাজের ভেতর সনাতলকে 
আন্ুভব করা, সনাতনকে বরণ করাতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ৷ 


বর্ত্তমান ভারতও এ দৃষ্টি হতে বিচ্যুত হয় নি, যদিও তাঁর 
জীবনে সকল দিকে নবীনতার শক্তি হচ্ছে । ভারতের সমাজ 
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প্রাচীন সংস্থিত্ডিকে জাগ না করলেও সমাজে নবীন ভাব 
প্রবিষ্ট হচ্ছে । রামমোহন রায়ের সময় হতে এ পরাস্ত 
একটা নূতন ভাব ধারা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, 
প্রচারিভ হয়েছে। প্রাচীন সমাজের পরিস্থিতিকে এ 
ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পাঁরেলি। মানবত্রের 
মহিম! এবং সমাজে গত্তিশীলত। প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা 


রামমোহন রায়ের সময় হ'তে আরশ ! বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সকলেই ভারতের নবজাগরণের সাহাযা 
করেছেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টি বেদাস্বের নধো নিবদ্ধ 


থাকলেও, তিনি এ অদ্বৈত বেদান্তের ভেতর নানবের মহিমা ও 
অখণ্ড ভারতবধষের একট! মালস-বূপ দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
তার বিশ্বনানবের আদর্শের ভিত্তি পেয়েছেন ব্রহ্মের বিশ্বরপে । 
স্রীরবিন্দর জাতীয়তা বোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতের 
প্রাচীন আদর্শ। তিনি চাইছেন দেব-বুদ্ধিকে স্থাপিত করে 
সমাজকে দিবাসম্পদে ও বিভূতিতে পুর্ণ করতে, জীবনের 
ভেতর অধ্যান্য শক্তি ও সানর্ধ্যকে জাগিয়ে তুলেঃমীনব সমাজকে 
বিশেষতঃ ভারতের শম্ভঃসত্তাকে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে? 
খঘিসংঘ স্থাপন করতে । রবীন্দ্রনাথ তীর স্বদেশী 
সমাজে জ্ঞানদীপ্ত, পূ্তচরিত্র, বিশাল হ্দয় ত্রাহ্মণের 
৪পোর সমাজের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছেন। বাল গক্গাধর 
তিলক গীতার নিষ্কাম ধর্শ্মের ভেতর বর্মান ভারতের মুক্তির 
পথ দেখে, জাতিকে কর্শ্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শক্তিমান করতে 
চেয়েছিলেন। তারও আদর্শ ছিল জ্ঞানে কশ্ম প্রতিষ্ঠা । 
কশ্মসন্গ্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। নিক্ধাম কর্্মই প্রকৃত সন্যাল । 


১৪৪ 


উপনিষদ "ও বন্কনান ভারত 


মহারাষ্ট্রে এরূপ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হই । রামদাস 
স্বামীর দাসবোধে, গীতার দ্ভানেশ্বরী টীকাতেগ এর ছায়া 
আছে। এরূপে প্রাচীনের আদর্শের সঙ্গে পুর্ণ সংযোগ 
সুত্র রক্ষা করে' নবীন জাতীরন্ভার উদ্বোধন হয়েছে । 


উপনিবদের খধিসংঘের আদর্শে হিন্দু সমাজ আজও 
অনুপ্রাণিত । সমাজ জীবনের পরিণতি দেখালে । ত্রহ্মওজঃ- 
সম্পন্ন পুরুষেরা সমাজের স্বাভাবিক পরিচালক । গুজং শক্তি- 
সম্পন্ন হলে নান্তুষ বিশ্বহুন্দে চালিত হয় । 


বর্তমান ভারতের নেতৃত্ব করছেন মহাক্সা গান্ধী । বিরাট 
মালবন্ধবোধ সম্পন্ন তিনি। তার দৃষ্টিতে বিশ্বের অন্তসিহিত 
শক্তি প্রেমস্বরূপ | বিশ্বকল্যাণে উদ্ধদ্ধ ভারতবর্ষে মানবক্জীতি, 
মানবশ্রদ্ধা তিনি বিশেষ ভাবে প্রচার করেছেন । 
ভারতের অগণিত অস্পশ্ত সমাজকে তিনি পুত ও পবিত্র 
করে" তাদের জন্যে শ্রদ্ধার ও অধিকারের দাবী করেছেন। 
শাস্ধীজির এই নানবকল্যাণের স্পৃহ! তার রাষ্ট্রীয় ও সানাজিক 
আন্দোলনে দিয়েছে এক অভিনব রূপ । 


গাঁন্ধীজ্জি অখণ্ড মানবন্ধ বোধে অন্কপ্রাণিত। এতে অনুপ্রাণিত 

হয়ে তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণ বৈষম্য দূর করতে যেমন তৎপর 

তেমনি বিশ্বে রাষ্ট্রবৈষম্য দূর করতে উৎলাহাপ্িত। ভারতের 

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তিনি মানবতার বেদীতে উন্নীত করতে 

চেষ্টিত। জগতের ইতিহাসে অহিংসা ও প্রেমের ছার! রাষ্ট্রীয় 
৯৩৪৫ 


সন 


উপনিষদের আলো! 


ব্যাপারের ঘীনাংসার চেষ্টা এই প্রথম । ভার এই অবদান 
ইতিহাসে চিরম্মরনীর হয়ে থাকবে । আজ বিশ্ব-সভাত! 
বিপন্। পাশ্ডাতো শক্তিবাদ ও বিজ্জ্ান এমন প্রতিষ্ঠালাভ 
করছে৷ যে শক্তির আঁতিশযো উদার সত্যের জ্ঞান স্ডিনিত, 
সন্নান প্রন সঙ্কুচিত । হিংসা এমন রূপে মানব সমাজকে গ্রাস 
করেছে যে সহিংসার সাধনায় সিদ্ধ না হলে সমাজ ও ধন্ম নষ্ট 
হবে। তাই আইনষ্টাইন বলেছেন, “নিশ্যাতিত জাতির 
স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ( গান্ধী ) এক অভিনব নৈতিক 
উপায় উদ্ভাবন করেছেন, একান্ত নিষ্ঠা ও অপরিসীম 
শক্তির সাহায্যে তার পরিচালন! করছেন । মানব জাতির 
সৌভাগ্য ক্রনে আনাদের সমসাময়িক এমন একটি 
জ্যোতিক্ষের অন্ত্যুদয় হয়েছে যার আলোকে অনাগত 
ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হবে” । 


সমগ্র ভীরতবর্ধে তিনি যে বিরাট সামাজিক সমস্যার মীমাংসা 
করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ নতুন ন! হলেও তা সতাই প্রাচীন- 
পন্থী দৃষ্টি হতে পৃথক । রামমোহন রায় থেকে সহাসত্ম! গান্ধী 
পর্য্যন্ত দকলেই ভারতবর্ষে একটা নবীন সুরের প্রবর্তন করতে 
চেষ্টা করেছেন ৷ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে অনেকেই ভাগ করেন নি, 
গান্ধীও করেন নি। কিন্ত প্রাচীন সংস্থিতির বর্ণীআগ ধর্দের 
যে জপ পাওয়া যায়, এরা, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী তা 
স্বীকার করেন নি। বর্ণাশ্রম প্রকৃতির স্বাভাবিক বাবস্থ!-- 
গুণগত বিধান । কিন্তু এর দ্বারা মানব সমাজে কোন 
স্থিতিশীল ও অপরিবন্থনশীল জাতি-সংঘ প্রস্তৃত হয় শন । 


১৪৬ 


উপনিবদ ও বর্তমান ভারত 


বাজ! রামগোহন সংস্কত সম্পন্ন বাক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলতেন । 
ব্রাহ্মণ জাতি নয়, আানবহের শ্রেষ্ঠ ও শুভ্র বিকাশ (রাজার 
বজন্ছুচী উপনিযৎ দ্রষ্টবা )। এসব আলোচন! থেকে বোঝা বায়, 
ভারতীয় দৃষ্টির ভেতর একট! ধারাবাহিক স্ত্র আছে । এক ত্ব- 
বোধের ভেতর বৈচিত্র্যান্থুভুতি, সকল বৈচিত্রোর মধ্যে 
সামজস্তের দৃষ্টি । ভারতীয় জীবলধারার এই বৈশিষ্ট্য । 
বৈচিজ্রাকে অস্বীকার করে’ নয়, ভার ভেতর দিয়ে এককে 
অন্ুভব করেই রচিত হয়েছে সনীজের ভিষ্ভি । এ বৈচিত্র্যকে 
স্বীকার ন! করলে সমাজক্সীবন প্রতিষ্ঠ হয় না। একে 
সামপ্রস্ত করবার (চেষ্টাতেই হয় সমাজের নানা রূপের স্ষ্টি। 
কোন সমাজেই এক স্থিতিশীল রূপ নেয় না, নিলেও বেঁচে 
থাকে না। গতিশীল সমাজ চিরকালই বেঁচে থাকে বৈচিত্র্যকে 
বুঝে, তার বিকাশ, প্রকার, ভেদকে সামঞ্জস্য করে? । 


সমস্ত জগতের ও ভারতের এই বশ্মান পরিস্থিতির ভেতর 
ব্ৰহ্মবিষ্ঠার উপযোগিতা আছে কিন) তাই বিবেচ্য ! বহুতর 
বসরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানবকলাণ যশ্শ্মের আদর্শ 
তাজ সকলে গ্রহণ কর্ছেন। সত্যই মানব জগতে এমনি 
একট! সময় এসেছে যে সাব্বভৌমিক ধন্ধের স্থানে মানব ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত হ’চ্ছে। 


এই যুগে ভারতবর্ষ নবীন ভাবে উদ্বোধিত ও অগ্রসর হ'লেও 
তার সনাতন দৃষ্টি কোথায় তাঁই আমাদের আলোচনার 
বিষয় । 


লিন 


উপনিনদের আল! 


মানুষের বন্মের ছুই রূপ। একটি শাশ্বত, আর একটি 
অনিতা । একটি মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচায়ক, অপধটি 
কাল ও দেশানুযারী পরিস্থিতির ব্যবস্থা । কাল বিশেষের 
ব্যক্তি স্বীকার করতে হয়, একেই কালধম্ম বলে ( time 
5ITIC ) 1 কাল বিশেষে ও দেশ বিশেষে মানুযের ভাবল! ও 
পরিস্থিতি বিভিন্ন। শক্তির বিশেন ভাব গ্রহণ করেই 
সভাতার বৈশিষ্টা। কালের ধর্মে সনাজ রূপ নিচ্ছে 
শালা ভাবে । তাঁর পরিচয় নিতাই পাচ্ছি । বর্ণাশ্রম ধন্ছের 
আধুনিক রূপের শৈথিল্য স্ুস্পষ্ট। 


কিন্তু এ দেশকালের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে" মানুষের চিন্ত 
কালের অতীত সনাতন সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাচ্ছে, 
কারণ নান্ুষের মুল সেখানে । শুধু কি তাই, স্য্টির ভেতর 
দিয়েও সত্যের অনন্ত প্রকাশ ও রূপের কোন লাঘবতা। হয়নি । 
সুর্তবিশ্বে সত্যের অমুন্ত ক্ষপের পরিচয় । বিশ্বাতীত 
হয়েও সত্য বিশ্বস্ত । কোল দেশ ও কালে সত্যের বিকাশ 
বিশেষের ভেতর দিয়ে ক্ষর্ত্ত হয় তার বিরাট সংবেদন! । 
কারণ, তাই তার স্বরূপ ৷ স্বরূপ চ্যুতি সত্যের কখনই হয় না । 


ভারতবর্ষের সভাঙার বিকাশ হয়েছে এ সনাতন সত্যকে 
অবলম্বন করে’। এ ভাঁমস স্থিতি নয়- চেতনার স্থিতি । 
বিপুল সঞ্চয়ে যে পরিমাণ মানব সমাজে সুখ সম্পাদনের 
কথা ছিল তা হয়নি। বরং বৈষম্য স্থপ্টি করেছে সর্বত্র, 
শ্বাস্বত ও দিব্যমানব ধৰ্ম্ম হতে আমরা চ্যত হয়েছি । 


১৪৮ 


উপনিষদ ও বর্ধমান ভারত 


উপনিষদের দৃষ্টি দেয় এ বিশালতা যেখানে মানুষের 
অস্তঃসন্ডা এক অখণ্ড সক্তার্পেই  প্রতীত, যেখানে 
বিশ্বমানবের মৈত্রী পুর্ণরূপে প্রতিষ্িত। মানবের এই 
অখণ্ড বোধ উপনিধদ যেমন দেয়, জগতের কোন 
সাতিত্যই সেক্সপ দেয় ন! । এজন্যেই বর্তমান সভ্যতার মধ্যে 
ভারতে ভ্রহ্মদৃষ্টির আবশ্যকত! এখনও রয়েছে। সকল দেশের 
মানব সগাজ আজ নানাস্থত্রে একত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এ ত্রহ্মদৃষ্টির 
ভিন্তিতে মানব সমাজে একীকরণবোধ স্ফুট নয় বলেই আজ 
নানাবিধ কোলাহলের স্থষ্টি। বর্তমানে উপনিষদ দৃষ্টির 
আমাদেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে । নবীন জীবনের 
উষার আলোক ভারতের দিগন্ত সমুদ্জালিত । নবীন আশায় 
উৎফুল্ল হয়ে ভারত আজ মানবসংঘে যোগদান করবার 
জন্যে উৎসুক । এ পুণাদিনে ভারতের দৃষ্টি কি শুধু তার 
জাতীয় মুক্তির দিকে বদ্ধ থাকবে? লা বোধিসন্বের স্যার 
ভারত তার বিশ্বকল্যাণের স্পৃহা নিয়ে বিশ্ব-সভায় যোগদান 
করবে? ভারতের কল্যাণবাণী ও বিশ্বাস্মার সন্ধান শুধু 
ভারতেই বদ্ধ থাকবেনা--এই হবে মানব সভাভার প্রধান 
ভিত্তি । এর রচনা ভারতে আরম্ভ হয়েছে বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন “মূর্খ ভাঁরতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার 
ভাই ।৮ রবীন্দ্রনাথের মানসালোকের ভারততইর্থ বাস্তবেরই 
পরিচয় । এ ভারতে নানা ধশ্মের বেদী রচিত হয়েছে__এ 
ভারতে নানা সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছে কিন্ত ভারতের শাস্তু 
তপোবনে যে বিরাট ছন্দে অখন্ডাক্সীর বোধে দেব, মানব, 
সকলেই উদার মহনীয় সত্তার বিরাটাম্থহুতিতে মগ্র হতেন, 


১৪5 


উপনিষদের আলে। 


সে ছন্দের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়েছে বিশ্বের অস্তুরে। কোন 
সম্ভতা অন্তরের দীশপ্যি ভিন্ন, লাইরের কোন সংযোগ সুত্রে 
অশ্বণ্ড মানব সনাজ গঠিত করতে পারেনা । 


এ সমতার বাণী ভারতের শ্রেষ্ট বাণী হলেও যোগাভার দৃষ্টি 
হাতেও ভারত কখনও চাাত হয়নি। যোগ্যতা লা থাকলে 
সমতার বাণীর কোন অর্থ থাকে না; এ যোগ্যতা অজ্জন 
করবার জন্যেই উপলিঘদে যোপান্থশাষনের কথা । জ্ঞান দেয় 
সমতা, যোগ দেয় শক্তি । এ শক্তির আধার হচ্ছে ছন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান । এ ছন্দোবদ্ধ জীবনে বিশ্বছন্দ 
বিধৃত | বিশ্বছন্দে শক্তির পূর্ণ স্কুরণ ৷ সমতার ওপোর 
ছন্দ প্রতিষ্ঠিত বলেই শাস্তির সঙ্গে সুক্ম শক্তির উদ্বোধন । 
সম বুদ্ধির স্বরূপ সর্ববত্ধ এক হলেও ছন্দের তারঙমা অন্রধারী 
যোগাতার নিদ্দেশ । ছন্দের গৌরবে জীবন যোগ্যতায় 
পুর্ণ হয়। ছন্দ যেখানে ব্যাপক, শুভ্ৰ মানবত্ব সেখানে স্মতঃ 
স্ফ.দ্ু। ছন্দের বেগ এরূপ অবস্থা লাভ করতে পারে থে, 
মানবের স্থানে অভিনানবহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মানবনত্ব 
দিব্যশক্তির বিকাশে পূর্ণ, সমতাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত । এরূপ 
পুরুষ বিশেষকে উপনিষদের ভাষায় খবি বলা হয়। উদার 
জ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সংমিশ্বণই খধিত্বের নিদর্শন । 
জীবলের মূলে আত্মশক্তি বর্তমান থাকার জন্যে ভারতীয় 
ভাতার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মাচ্নভুতির ওপোর সমতা ও যোগ্যতা 
স্থাপন করা । এ যোগ্যতা শুধু স্বজন শক্তি নয়; এ বিশ্বের 
সঙ্গে এক্যের অনুভুতি । চেতন! অন্তর্যামী। এর নিবাস 


১৫০ 


উপনিষদ ও বর্তযমাল ভারত 


আন্তরে ও বিশ্বাকেন্দ্রে। উপনিষদ জীবনের সব চাঞ্চলা ও 
সব গতিকে অতিক্রম করে এই শান্ত শিব স্বরূপ তক্বের 
আরাধনা করেছে । এ তন্বের বিরাট দৃষ্টিতে সব ক্ষুত্র 
আকাজগা ও কামন। নিয়গিত হয়ে গতির উদ্ধে স্থিতি লাভ 
করি । এ স্থিতি সব্বত্র বিষ্যমান, অখণ্ড । এই অখণ্ড স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হ’লে হৃদয়ের, বুদ্ধির আবরণ অশ্হিত হয়। চেতনার 
সমতার দৃষ্টি লাভ হয় । 


এই উন্মুক্ত চেতনায় পরিস্থিতি লাভ করতে পারলে গতির 
অবরোধ হয় লা । জীবনের গতি স্বচ্ছ, সরল, সরস, শুভ্র ও 
ছন্দ যুক্ত হয়। আন্তঠকরণ প্রচ্ছন্ন বাসনা হতে মুক্ত হয় । 
ক্ষীণ সত্তা হতে মুক্ত হয়ে অসীমের সন্তায় প্রতিষ্ঠিত হই । 
এ প্রতিষ্ঠা শুধু অপরিচ্ছম বোধিতে প্রতিষ্ঠিত করে না, 
অস্তরকে শুদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ করে । আত্মপ্রতিষ্ঠিত বান্তি 
প্রকৃত প্রেমিক । প্প্রেন হৃদয়ের বৃত্তি । হৃদয় যখন জীবনের 
সংস্কার হতে মুক্ত তখন সেখানে আম্মজ্জীন উদ্ভাসিত, পরেন 
প্রতিষ্ঠিত । প্রেম আত্মার বিশ্বদৃষ্টি। আত্মার এ উদার দৃষ্টির 
ওপোর সমাজ সংস্থিতির বাবস্থা । সমাজ অসীমের ছায়া, 
অখণ্ড মানবহধ বিরাটের প্রতীক; হিন্দুর দৃষ্টিতে মানব 
সমাজ অখণ্ড সমাজ, এর কোন দেশগত পরিধি নেই । 
মানব সমাজের সমতা ব্রহ্মদৃষ্টির ওপোরই নির্ভর করে। 
যেখানে সমতা অস্ক কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে তার 
ফল ক্ষণস্থায়ী । বৈষম্য প্রকৃতি ধন্ম। সাম্য জ্ঞানের ধর্ম্ম। 
বৈষম্য শক্তির ধর্ম্ম। শক্তির অন্তরালে ভঙ্তানের এ সমতার 


১৭১ 


উপনিষদের আলে! 


দৃষ্টি না থাকলে প্রকৃতির বৈষমে।র দ্বার! মানুষ আকুষ্ট হবে 
এবং লে বৈষম্য ভেদ নীতির প্রবর্তন করবেই । 


উপনিষদের দৃষ্টি সকল বৈষমাকে অতিক্রম করেছে জ্ঞানের 
দৃষ্টিদ্বার! এবং এ জ্ঞানকে অবলম্বন করে খণ্ডের ভেতর সন্ধান 
শপোয়েছে অখণ্ডের, বৈষম্যের ভেতর সন্ধান পেয়েছে পরম 
সমতার, সকল স্ষন্তির ভেতর সন্ধান পেয়েছে নিত্য ক্ষতির । 
এ দৃষ্টি স্লী পুরুষের ভেতর, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের ভেতর 
প্রতিষ্ঠিত করাতে পারে মৈত্রী, সমতা ও শাপ্তি। শ্বেতাশ্বেতর 
উপনলিষদে পরত্ুন্বাকে লক্ষ্য করে বল! হয়েছে, ভুমি রী, তুমি 
পুরুষ ৷ বৃহদারণাক উপনিষদে উক্ত হয়েছে, থে দা হ্ষত্রিয়, 
তাকে ব্রঙ্গ হতে ভিন্ন মনে করে সে সভা হতে চাত হয়। থে 
বৈশ্য তাকে ব্ৰহ্ম হতে ভিন্ন মনে কারে সে নিখ্যার আচরণ কারে । 


অভিন্নতায় অন্থভতি যখন শুদ্ধ হয়ে জাগ্রত হয়, তখন মানুষ 
তার প্রক্কৃতিগত বৈষম্য ব। সংকীর্ণ হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের 
অনুসন্ধান পায়। এ বিরাটের অঙুস্ূতিই সমাজ সংস্ফিতির 
প্রধান ভিত্তি। বৈষম্যকে অতিক্রম করতে পারলে 
বিরাটের ভেতর অখণ্ড মানব সমাজের সুপ্তি ‘দেখতে পাই । 
বিরাটের অনুভ্ভতি জীবনের সকল বিকাশকেই ছন্দায়িত করে, 
বৈশিষ্ট্যের ভেতর সমতার দৃষ্টি স্থাপন করে । উপনিষদের এই 
উদার দৃষ্টির আবশ্যকতা আজকার দিনেও আছে। রাশিয়ার 
মীনব সমাজের দৃষ্টি খাটি অখণ্ড দৃষ্টি নয়) স্বভাবগত 
বৈধম্যকে অনৈসগিক উপায়ে সাম্য করবার চেষ্টা করছে। 


১৫৯ 


উপনিষদ ও বর্ত্তমান ভারত 


দতোর সাম্য মৃত্তির সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় নেই । বীঁচবার 
অধিকার বা ইচ্ছা ( Right or will to live ) প্রাণ স্তরের 
স্বাভাবিক ধশ্ম হালেণ, একেই ভিত্তি করে’ কোন বিরাট 
সমাজ রচিত হয় না, যদি মানুষের সম্ভার অভিন্নত! জাগ্রত 
না ভয়। 


রাশিয়ার সমাজ বিধানে অখণ্ড মানব সমাজ বিবাঁনের কথা 
থাকলেও তার প্রতিষ্ঠা প্রাণক্ঞরে । তাই কীচবার অধিকারের 
কথ। সেখানে বড়। সপ্রাণস্তরের সমতা বিধান করা জ্ঞানের 
উদ্ধী আলোকের সাহাবা ভিন্ন হবে না) প্রাণ স্বাভাবিক 
ন্বৈর গতি । তাঁকে নিয়মিত করতে পারে অন্তরের আলো । 
বাইরের বিধান নয়, সেই বিধান যতই শুসঙ্গত হোক 
না কেন। 


প্রকৃতির বৈষমাকে সজ্বালের সামা দ্বারা নিয়মিত করতে ন! 
পারলে, যে কল্প লোকরচনায় রাশিয়া উদ্বুদ্ধ, তা দতা হয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হবে না। মাহুষ অন্তর্বহিঃপ্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল । 
সমাজ জীবনের সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই তার সবটাত 
বিকাশ হয় লা। অন্তরে বিকাশের শক্তি রয়েছে যা স্বতঃ 
ক্ষ । 


যোগ্যতান্যায়ী নিব্বাচন প্রথার কিছু সতা থাকলেও তার 

ভেতর এ ত্রহ্মদৃষ্টির সমতার অভাব আছে। ব্যক্তিবিশেষের 

সামৰ্থ্যান্সখায়ট সভাভার রচনা যতই সুন্দর হোক,তার দ্বারা 
১৫৩ 


উপনিষদের আলো! 


সকলের চেতশ একট! বাঁপক দৃষ্টি এবং জ্ঞানের সমতার 
প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্টেই বর্তমান সমাজ সংস্থিতির ব্যবস্থা 
চনকপ্রদ হলেও তাঁর ভেতর কোন গম্ীর দৃষ্টির পরিচয় 
পাইলে । 


কোন বিরাট সভাত গড়ে তুলতে হলে, আবশ্যক হয় ছুটি 
উদ্লাদান_-যোগাযতা ও সনতা। যোগাতা দেয় শক্তি, সমতা 
দেয় অখণ্ড দষ্টি € শাস্তি! যোগ্যতার দ্বার! মানুষ ক্ষমতা 
সজ্জন করতে পারে, এবং সব্বশক্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রভুত্ 
স্থাপম করতে পারে । সমদৃষ্টি না থাকলে যোগাত! ক্লোশেরই 
কারণ হয় এবং বে স্বচ্ছ বাপক দরষ্টির আবশ্যক হয় কোন 
গঠন-কার্যে, অনেক সময় তাঁর অভাব হয় । 


মোগ্যত! মানুষকে সাধারণ স্থিতি অপেক্ষা উচ্চতর স্বিতিতে 
'প্রতিষ্ঠিভ করে কিন্তু ত! দুঃখের ও অত্যাচারের কারণ হয় খদি 
সে যোগ্যতার সঙ্গে ন! থাকে সমদৃষ্টি । সমদৃষ্টি দেয় হৃদয়ের 
ব্যাপকত!, যোগ্যতা দেয় শক্তি । সমদৃষ্টির সঙ্গে যোগাতার 
মিশ্রণে প্রকুত আদর্শের স্থষ্টি। কি ব্যক্তিগত, কি 
সনাজগত জীবনে এ ছুয়েরই আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, একটির 
অভাবে সমাজ পুষ্ট হতে পারে না। বর্ত্তমান সভ্যতা এইট 
সসঘৃষ্টিহীন হওয়াতে তার হয়েছে যত বিপদের কারণ । 


শক্তির রূপ জড় বা চেতন, তার একটি দার্শনিক সার্থকত। 
থাকলেও জীবনের পক্ষে শৃক্কিবাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জাতিকে 


৯১৫৬ 


উপনিষদ ও ব্রর্্রমান ভারত 


সকল রকমে জীবিত € স্ফর্ত করা, প্রাণ ও বিজ্ঞান শক্তিকে 
জাগ্রত করে, জীবনের পুর্ণ বিকাশের পথ প্রস্কত করা । এ 
বিষয়ে রাশিয়া ও জার্মানী বা ইতালীর দৃষ্টি প্রায় একরূপ, 
কিন্তু শক্তিবাদের যে চরম পরিণতি, অতিমালববাঁদ, দার্শনিক 
সিদ্ধান্ত তিসাবে রাশিয়া তাকে স্বীকার করে নি। কিন্ত তার 
বাষ্টীয় পরিস্থিতির পরিবর্্ন হয়েছে এরূপ এক অতিমানবের 
দ্বারা । রাশিয়ার মূলনীতি যে সামাবাদ ( অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ) ভা জাম্মানীতে ও ইতালশতে নেই । জগতে 
মানবমাত্রেরহ সমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমান সুখের 
আধিকার ভারা স্বীকার করেন না। 


রাশিয়াতে আাস্থুষের ধন্ম সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি স্বীকৃত হয় ন! । 
তার কারণ এর যূলে মানবের খে চিন্ময়-ব্যক্তিত্ব আছে ত! 
গৃহীত হয় না। মানুষের অভিবাক্তি, সমাজের অভ্যুদয়, সকলই 
সম্পন্ন হয় জড়শক্তির ও অর্থ নৈতিক সংস্থানের দ্বারা । মান্থাথের 
কোন নৈতিক ও স্বাধীন কৰ্তৃত্ব নেই । তার কণ্মস্পৃহা ও শক্তি 
নিণশৃত হয়, বাইরের অবস্থার সমাবেশে ; অন্তঃকরাণের কোন 
ধশ্মবুদ্ধির প্রেরণায় লয় । মান্টিষকে এইভাবে অবস্থার দাস 
করা হয়েছে । 


সমাজ সংস্বিতির কথা যি হোক ন! কেন ইউরোপের এ সব 
সংস্থিতির ভেতর খে দৃষ্টি আছে তা শক্তির দৃষ্টি, এ দৃষ্টি দিয়েছে 
তাঁর সংস্থিতির বিশেষত্ব । যে সমতা বা বৈষম্যের প্রতি শ্রদ্ধা 
দেখান হচ্ছে তা শক্তিরই সমতা বা বৈষম্য । মানুষ প্রকৃতির 


১৫৫ 


উপনিধদের আলো 


বিবন্তানে উদ্ধতম বিকাশ । অধুনা পাশ্চাত্যে বাগ অধ্যাত্ম 


জীবনের সুষমায আকুষ্ট, তারাও বলেন মানুষের ভেতর সহ 
প্রবৃস্তিহ (2512০) মানুহকে পরিচালিত করে । এরূপ 
সহজ জীবনের উদ্ধ বিকাশ আছে: এই বিকাশ দেয় জীবনের 
ভেতর একটি ন্বাচ্ছন্দোর বোধ । কিন্ত এ বিকাশের মূল 
প্রাণের সংবেগ এবং তার তৃপ্তি প্রধানত: প্রাণ স্তরে । 
অধুনা ইউরোপের কোন কোন মনীষী ধন্ম-জীবনের বিকাশ 
সম্বন্ধে একপ মতই প্রকাশ করছেন । এই অভিবাক্তি প্রাকৃত 
হলেও তার ভেতর একটি নবীন ধারা প্রকাশিত হয়। স্যটটি 
ভিন্ন আর একটি অন্তযুখা গতি আছে । এ বরণ করে নেয় 
সতের দৃষ্টি এবং স্থিতি । 


বাহক, মুক্তি সংকীর্ণতার অপসারণ । জীবনের ছন্দ সেখানে 
উন্মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী । বিশ্বছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বদৃষ্টি সম্পর 
পুরুষই অনন্ত শক্তির আধার । জ্ঞানে এর প্রতিষ্ঠা, শান্তি 
ও ছন্দ এর প্রকাশ, শক্তি এর বিধুতি। আত্ম-দৃষ্টি শক্তির মূলে 
এই আসত্মদৃষ্টি দেয় পরমসমতা, সত্তার পরিসরভা হতে দেয় 
শক্তির উদ্বোধ । আঁষ্মশক্তিই বিরাট শক্তি । এ শক্তি যেখানে 
পরিস্ফুট, সেখানে প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রী পূর্ণভাবে বিরাঁজিত । 
আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেয় আত্মদৃষ্টি । আ্মদৃষ্টিতে দিব্যশক্তির 
প্রতিষ্ঠা ; সেখানে ইচ্ছা অগ্রাতিহত, তার গতি বিশ্ব-কল্যাণে । 
জীবনের বিকাশের যতটা উর্দ্ধে স্থিতি ততই 'প্রসারতার বৃদ্ধি । 
এজন্যে উপনিষদে জ্ঞানী পুরুষের নানা এশ্ব্য্যের কথা আছে । 
এশ্বধ্যশালী পুরুষ তার জ্ঞান ও শক্তিতে পুর্ণ । শক্তি প্রয়োগ 


১৫৬ 


ns এ 


উপনিষদ ও বস্তা ভারত 


আবস্থাক হলে সমাজ সংস্থিতি বিধানের জন্তে এরা আলায়াসে 
তার প্রয়োগ করেন । আবশ্যক হলেও অপ্রতিহত বিশ্বকলাাণ 
ভিন্ন এদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ হয় না ইচ্ছা নিত্য 
ভ্যানে প্রতিষ্ঠিত বলেই এদের ইচ্ছ] শ্বার্থানুলন্ধানে প্রযুক্ত 
হয় না। 


মানুষের জীবন শক্তির কূপে মূর্ভ হয়ে ওঠে। শক্তিই 
দেয় জীবনে সাবলীল গতি ও নান! ক্ফন্তি। শক্তির স্বত্ত 
জীবনকে করেছে লানা সম্পদে পূর্ণ । জীবন যখনই হারিয়ে 
ফেলে ভার উন্মুক্ত ভাব, তখনই শক্তির সঞ্চার হয় সংকুচিত | 
শক্তি উন্মুক্ত বিধ্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রকে, আল্পকে অবলম্বন 
ক'রে শক্তি ক্রিয়াশীল হয় লা । এ উন্মুক্ত স্থিতি ভিন্ন শক্তির 
বিরাট রূপের বিকাশ হয় না। এ জন্কেই মুক্ত পুরুষ স্বাধীন- 
ভাবে বিচরণ করেন, কারণ তাঁর স্থিতি ও গতি দুই-ই উম্মুক্ত । 
বিশ্বের কল্যাণে উদ্ধ দ্ধ, তিনি বিশ্বাত্ববোধে প্রতিষ্ভিত ৷ 


এ যোগ্যতার এবং সমতার সমন্বয় সাধন মানব সমাজে 
বিশেবরূপে আবশ্যক | কিরূপে এ সমন্বয় সাধন করতে হয় 
এবং কিরূপে এদের প্রয়োগ করতে হয় তাঁও উপনিষদে 
আমরা যেমন পাই অন্য (কোথাও তেমন পাইলে । ছন্দ সুক্ষ্ম 
শক্তির স্ফুরণ করে? চিনস্ত-ছন্দই সকল শক্তির মূলে। 
অস্তঃল্ডরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, দিব্যশক্তিতে বিভূষিত 
করে। এমন কি বিশ্বশক্তির সাথে দেয় অভিন্রতা । এরূপ 
জাগরণ ব্রহ্মাতেজ সম্পন্ন করে। এ ব্রাহ্মী শক্তির স্পর্শে বিরাট 


৯৫৭ 


উপনিষদের আলো! 


বাক্তিত্রের স্কুরণ | কিন্ত এ শক্তির জাগরণে সমতা একটু 
নষ্ট হয় না। শক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ । দিবা-শক্তির জাগরণে স্বরূপের 
অসীমের সাথে পরিচয় । অসীমবোধে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশ্ব- 
কল্যাণে নিয়োজিত । আম্মস্থিত পুরুষই শক্তির পূর্ণ কেন্দ্র । 
এটা শুধু বিষয় হতে উপরতি নয় + এ বিষয়ের আকর্ষণ বিকষণ 
হতে মুক্তি । এ মুক্তি হলেই আত্ম-রতি পুরুষ আত্মক্রীড়। 
করে। কখনও জ্ঞান, ধশ্ম প্রতিষ্ঠা করে৷ কখন সুন্দর ও 
শিবের ছন্দ কল্যাণ 'ও স্বমায় প্রতিষ্ঠা করে। 

বহমান ভারত পাশ্চাত্য ভাব্ধারার সাথে পর্রিচিত হয়ে 
অগ্রগতির প্রতি আকৃষ্ট, নবীন সমাজ ব্যবস্থায় তৎপর । 
কৰ্ম্মে ও সংগঠনে নবীন স্বস্তির আবশ্যকতা আছে কিন্তু তব্তের 
উদ্দীপনাকে ও সাধনাকে বাদ দিয়ে নয়। প্রাণ শক্তির 
দৃঢ়তার ও নবীন স্মজন স্পৃহার সঙ্গে নৈমিবারণ্যের ভাগবত 
ছন্দের পুর্ণ সংযোগ সাবশ্যক । এ ছন্দ হারলে ভারত তার 
জীবন হারাবে। ভ্রজশক্তি সাত্বিকী প্রভায় মণ্ডিত হলেই 
দয় শ্রী কন্মে জ্ঞানে, আধ্যাত্মবিদ্যায় বিকশিত হবে । প্রাণের 
প্রেরণা, বুদ্ধির ঈক্জ্বল্য, আধ্যাত্মিক প্রবণতার সমস্থয়ে পৃথিবীর 
কল্যাণ । উপনিষদের অখগ্রক্ছানের আলোকে অখণ্ড মানর 
সংঘের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন । আবত্মমুক্তি ও বিশ্বকল্যাণ 
ভারতের চির আচরিত ধশ্শ। ভারতের সমাজের নেতৃত্ব 
করেছেন জ্ঞানদীপ্ত, প্রেমপুলকিত ত্যাগীরাই । এদের দৃষ্টান্ডে 
ভারতের সামাজিক জীবন ছিল মহামানবভায় উদ্ধ দ্ধ_'ও 
মানব কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ৷ 


১৫৮ 


চু 


উপনিষদ ও বর্তমান ভাৱত 


উপনিষধদের এ দৃষ্টি পূর্ণবূপে প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথের 
ভাখত তীর্থের কল্পনা সন্তা হবে । মহাত্মা গাঙ্ধীর অহিংসা 
এবং সত্যব্ৰত সিদ্ধ হয় একাত্ম অনুভূতির দীপ্তিতে । উপনিষদের 
যোশাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হাসে ভারত শক্তির আধার ও আশ্রয় 
হবে। শুরীঅরবিন্দের স্বপ্ন, দিবা মানব সংখের হবে প্রতিষ্ঠা । 


উপনিষদ বিদ্যা শুধু তত্ব নির্ণয় করে না। সত্তার সব স্তরকে 
ছন্দোবদ্ধ করে’ তন্বের প্রকাশ করে । উপলিষদে সমগ্র 
জীবনে সঙ্গতিসম্পন্ন করবার কৌশল আছে__তব্বদৃষ্টি এর 
লক্ষ্য । সঙ্গতি এ দৃষ্টি লাভ করবার উপায় ।এ জন্যেই ভ্রানের 
সঙ্গে যোগের গুঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। যোগ দেয় জীবনের শিল্প, সেই 
শিল্পে জীবন গঠিত হয়ে স্বচ্ছ বিকাশে পূর্ণ হয় । সতা এতেই 
বিপুভ। জীবন যখন বিশ্ব-ছন্দে পুত, তখন তদ্বের পরন দৃষ্টি । 
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আঅতেদ যায় ৬১৬ 
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অস্মিত। ১৪১ 
আসি ৬১ 


আধুনিক বাংলার এ ভারতের 


প্রেরণা ১৪৩-১৫০ 
আনন্দ আত্মা ২৯, ৩০, ৩১ 
স্বান ন্নের- পর্যায় ৩২, ৩৩৬ 
আনন্দ ও আনন্দঘন ৩৩, ৩৪ 
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আরশ্যক ৪ 
ইজ ৬২ 
দশ 5 


বিষয় পৃষ্ঠ 
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৪৫, ৯৬ জলদ, 2৪ 
এফ, এগ্জেলন্‌ 


উপাষধন! 'ও তার ফল ও লাঘবতা ২০ 


১৩৮, ১৩৪ 


উপনিষদ চা 
১) ব্রক্ষতত্পর ক 
২) ভগুবসততুপর 
৩। যোগতখপর গু 
উপনিষদের সংখা! 4 
খনি ১৪৫৮ 
সবিসহ্ঘ ১৪৩, ১৪৪5 ১৪৫ 
এতরেয় ৬ 
কঠ হু 
ক্ষশ্ম ( কৰ্শ্ম-মীমাংদা ও ভোগ ) 
১৩, ৯৪ 
কারণ, নিমিত্র, উপাদান ৪১ 
কাযা কারপ- সম্বন্ধ ৪৬ 
কেন ক্ল 
ক্রম অস্থ্যদয় ও গতি ৮৮ 


কতিশীল ও স্থিতিশীল সমাজ ১৪৪-৪৮ 
' শাঙ্ষী 


১৪৮ ১৪৬ 


বিজয় পৃষ্ঠ) 
গায়ত্রী উপাপন। ১০৫ 
গ্রহস্থাশ্ষ সহ 
চিতি বা চৈত্য পুক্ম ১২০ 
ছন্দ সবি ও প্রাণশকি 


bt, ৮১ ১৮, উল 


চছালোগা 4 
জন ডুউই ১৩৩ 
লশালাক ০৮৮ 


জ্বীবাস্মা ৭ পর্মান্যা্ সঙ্ন্ধ 7 
আন্বৈতবাদের দৃষ্টিতে 
দ্বৈততবাদীর দুটিতে ৯৮ 
বিশিষ্টাদ্ৈরবাদীর দৃষ্টিতে ৬৮,৬৪ 


৭০, ৭১ 


জাগ্রত জ্ঞান ৭৩, ৭৪ 
ক্ষালব্বাদ 2 
হ্রানীর শ্রেণী বিভাগ -১৪ 
স্রীবপো স্বামীপাদ é 
হ্বীবন মুক্ত ১১৯২, ১১৩ 
জেন্টিলে ১৩১ 
ভপহলোক্ছ ১০৮ 
তুরীয় জ্ঞান Fe, bX 
তেনবিন্দু ৫ 
তৈততিরীয় 
দহরাকাশ ১৩৩ 
দহরোপাসনার ফল ১০১ 
দয়লন 1 
দিকা পুরুব ১১৮ 
দেবযানমাগ ১০০, ১১৮১ ১২০ 


বিনয় পয 
দেবেন্দলাথি ২ 
দ্বৈততরাদী ১০ 
ধ্যানবিন্দু ৫ 
নবাগম অভিবাক্তিবাদ ১৩৮ 
নাদ 4 
নাদবিন্দু 4 
নিটুশের অতিমানববাদ ১৩৪ 
নিন ৭-৫৪ 
নিন ত্ৰহ্মবিদ্যা| ১১, ১২ 
নিংশব্দের শব্দ 49 
নেভি নেতি লন 
ইনখিসারণা $n 
পরাবিদ্য1 ১১ 
পরাশব্দ রর 
পধাক্গবিদ্যা! ১১৯ 
পুক্রষোত্তম to 
গুজালোক 3 
প্রটীনাস ২, ১৪১ 
প্রেস তি 
প্রাণের; মনের, বিজ্ঞানের 

উপাসনার ফল জল, চল 
প্রপবোপুলনা ১*২, ৯০৩, ১০৪ 
প্রাচীন এ আধুনিক দর্শনের 

গভি ১১৯ 
ফ্যাসিক্সিম ১৩৭১ ১৩৪ 
বলশেতিজিম্‌ ১৩৭, ১৩৪ 
বাক ও অর্থ বর 


চন এনা... বিটি 


এ 


বিষয় পা 
বাঘু ই 
ব্ান্ময় বিশ্ব 9 
বাস্তব "ও মায়িক লা্টি a৮ 
বাদর।দুণ ১ 
বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্যাস ১২৬ 
বিজ্ঞান পুরুদ ১৪২ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ১০ 
বিনয়ে আনন্দ দৃষ্টি ও 
বিন্দু ৫৪ 
ব্বিৱৰ্দ্জ ৪২ 
বিবেকানন্দ ৩, ১৪৩, ১৪৭ 
বুহদারণাক রর 
বাষ্টি জগৎ" আীবজগত্ ৫১ 
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ব্ৰহ্ম আনন্দ ৩১, কত ৩৩ 
ব্রক্ষ নির্বাণ ১১৪ 
আক্ষ প্রাণ 28, ২টি, ২৬ 
ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ২৪, ২৮ 
অর্ধ মল চি 
ব্র-সঞ্জণ ও নিশণ ৫৭, ৫৮, ২৬৯ 
ব্রচ্মচধ্য ১২৪, ১২৫ 
ভ্রহ্ম-সামুন্্য ১১+, ১১2 
৮৪০০] 
ত্রাহ্মণ ১৪৪, ১৪৭ 
জুবলোক ১৩৭, ১০৮ 


বিষয় পঙ্গা 
ভঁমা-বিদ্ঠা। ৩৬ 
কুলোক ১০৭, ১০৮ 
ভেদন্যায় শু 
ভোতেদশ্টায় ৬৫, ৬৬ 
মকাসের মতবাদ ১৩৭ 
মন্ত্র (মন্ত্র ও অতিমাননচেতনার 
সন্বন্ধ ) bd 
মহর্লোক ১০৭, ১০৮ 
মহাবাক? ৪৩, ৬৪ 
মায়! 5২, ৪৩ 
মাসিক হি ৭৮ 
মাওু,কা ৫ 
মুক্ত পুরুষ ও বিশ্বকতৃত্ব ১১০৭ ১১৬ 
মুক্ত পুরুষের এশ্বযা ১১৬ 
মুক্তি ( সন্য ও ক্রম) ২১৭ ৪১ 
মুক্তি ও ছন্দ দিত ৯৪ 
মুণ্ডক বা 
মুক্ডরন্ ৫৮ 
যোগ ভদ্র ৮3, চৈ 
যোগ,_১। ঈশ্বরের সঙ্গে ৮৫, ৮৬ 
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যোগৈশ্বধা ৮৬ 
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শ্রচ্চ। ৪ 
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স্থল এ স্রন্ম আকাশ 
স্ব শান 

নর 

স্বাদ) 
স্বারাঙ্গাসি্ছি 
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